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পরিচয় 


“অনাগত স্থদিনের তরে” পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারী কত 
সহঞ্র বসর ধরে যে অপেক্ষা করছে তাব ঠিক নাই। এই অনাগত 
হ্দিনের মাশ। দিয়েই মানব সমাজে ধশ্মের উদ এবং তাব রকমাবি 
ফিরিপ্তি। সেই অনাগত সথদিনের সন্ধান ধরে চর্চায় না পেয়ে না্থৰ 
তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বলে তারই সন্ধানে বেরিয়েছে। আজ সে 
তার লক্ষ্যের সান্নিধ্যে এসে পড়েছে। তারই সন্ধান শ্রদ্ধেষ লেখক 
এই বইথানির মধ্যে দিয়েছেন । 

কুসংস্কারের বদ্ধ কারা থেকে মুক্তি পেয়ে তার সত্যাশ্রধী নির্িকাণ 
মন যে সত্য মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে__-তাই তিনি লিপিবদ্ধ করে 
দশের কাছে ধরে দিয়েছেন_-আশা প্রত্যেক সত্যাগ্রহী মাহ মানুষের 
্রজ্ঞাল্ এই জ্ঞান সঞ্চয় করে জীবনের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 
হতে পারবে। 

মান্ষের প্রজ্ঞালব্ধ যে জ্ঞান ত] ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমবর্ধমান বলেই 
ক্রমোন্নতিশীল | যা ক্রমবন্ধমান ও ক্রমোন্নতিশীল তার সীমা টেনে 
ইতি কৰা যায় না। যতদিন মানুষ এ গ্রহে আপন প্রজ্ঞার উপর নির্ভন 
করে জীবনের পথে চলতে থাকবে, জ্ঞানের পরিমীমাও ততই বৃদ্ধি 
পেতে থাকবে। মে কারণ, প্রজ্ঞালব জান অসীম এবং অসীম বলেই 
সার্বভৌম হতে বাধ্য। এই সার্ধভৌম জ্ঞানের ভাগ্ার পুর্ণ করে 
তুলতে যুগে যুগে মানষকে যে মুল্য দিতে হয়েছে, উন্নতির পরিপন্থী 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে অহঃরহঃ যে কঠোর সংগ্রাম চাপিয়ে আসতে 
হযেছে তারই রক্তাক্ত ইতিহাসই তথাকথিত মানব সভ্যভার ইতিহাস 
বণলে অত্যুক্তি হয় না। দাস আর প্রভু এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে 
সমাজে যত বৈষম্য ধত সঙ্ঘাৎ যত অনাচার, অত্যাচার, হিংল|, ছ্বেষ, 
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এক কথায় পশুবৎ নীচ প্রবৃত্তির অবাধ প্রন্ুত্ব চলেছিল । দর্রববিধ সুখ- 
্ষচ্ছন্দ ও প্রতিপত্তি লাভের লোভ, প্রন শ্রেণীকে যেমন হি"ম্বক করে 
তুলেছিল, অপর দিকে মনুষ্য জীবনেব সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে 
দাঁস শ্রেণী পশু পর্ধ্যায়ে নেমে গিয়েছিল। আজও সেই শ্রেণী-সংগ্রাম থামে 
নাই, ধর্ের নামে, রুষ্টির নামে বেশ মোলায়েম করে আজও তা" চালান 
হচ্ছে । আজও নানারূপ উপধশ্ষের প্রবর্তন করে সেই প্রতিপত্তি ও স্ুখ- 
্বচ্ছন্দ ভোগের উৎকট প্রশ্নাস প্রতৃশেণীরা চালিয়ে চলেছেন । “আমি” 
“আমার” ও “আমাদের* ইত্যাদি বিভেদ প্রস্থত সন্কীর্ণ জ্ঞান দ্বারা 
দেশাত্-বোধ ও দেশ প্রেমের উপধর্ম স্প্টি কবে মানুষে ক্রমবদ্ধমান 
ও ক্রমোন্নতিশীল জানের পথকে রোধ করে দেবার চেষ্টাব আর অস্তঃ 
নাই। যদিও আক্জ দেখতে পাচ্ছি সব সন্কীর্ণ জ্ঞানের কুসংস্কার পাশ 
ছিন্ন করে এই গ্রহের কোনও এক “ভীগলিক সীমাবদ্ধ স্থানের 
অধিবাসীরা মানবতার পথে চলার জন্য আয়োজন করছে, মানবের 
সর্ববিধ উন্নতির পথের সন্ধান সকল দেশের দাস-শ্রেণীদের কাছে ধরে 
নিয়েছে, কিন্তু তাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্ত প্রভৃশ্রেণীদেব তোড়ক্ষোড় ও 
কম হচ্ছেনা । দেশ-প্রেম নামে উপধশ্মের দোহাই পেড়ে দাস শ্রেণীকে 
বিভ্রান্ত করে তোলার কোনও আয়োজনই তার। অসম্পূর্ণ রাখছে 
না। শ্রেণী সংগ্রামের এই জলন্ত ইতিহাস আজকের দ্দিনে মানব 
সভাতার এক নৃতনতম অধ্যায় চৃষ্টি করেছে তা? চক্ষুম্মান মাত্রেই 
দেখতে পাচ্ছে। 

গ্রন্থকার বাঙ্গলা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত নন। তার মত 
জ্ঞানী 'ও সাহিত্যিককে লোক সমাজে পরিচিত করার প্রয়াস আমার 
মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ঠিক যেন প্রদীপ ধরে চাদ দেখানর মৃত দেখায়। 
সে ধৃষ্টতা আমি করব না। যে সত্য তিনি মান্াজে নয় আন্দামানে 
বসে তার মানস চক্ষে ধরতে পেরেছিলেন তাকেই তিনি “অনাগত 


চিএ 


স্থদিনের তরে” বলে লোক সমাজে ধরে দিয়েছেন। তিনি জ্ঞানী, 
বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর তাব জ্ঞান সৌধেব ভিন্তি গড়ে উঠেছে । তিনি 
প্রকৃত জ্ঞানী কাজেই তিনি শিব (শুভ) স্বন্দরের উপাসক। 
নিলিপ্তভাবে নিরালায় বসে তিনি অনাগত মানব সমাজের যে নিখুত 
ছবি দক্ষ শিল্পীর ন্যায একেছেন তা নিছক কল্পনা নয়, অলিক স্বপ্ন 
নয়, তা কুসংস্কারমুক্ত শুদ্ধ মনে প্রতিভাত জাগ্রত সত্যেরই রূপ। 

তার বলার ভঙ্গী ও ভাষা আধুনিক এবং তিনি বলছেন তাদেরই 
জন্ত, ধাবা! নিজ্ঞন ও অবচেতন মনেব মধ্যে জডিভূত কুসংস্কাবের চোখ 
রাঙ্গানী থেকে সংজ্ঞান মনটিকে শৈশবকাল হতে মুক্ত রাখবাব স্বযোগ 
পেয়ে এসেছে-শুধু স্থযোগ পাওযা নয লীনাদেবীর মত ঘরে বাইরে 
সত্যানসন্ধানের কাজে লাগাতে পেরেছে। 

তিনি [২১৮০1০। এর প্রকৃত তাৎপযা কি তা" ধারাবাহিকভাবে 
বলবার চেষ্টা কবেছেন। আনম জ্ীবেব স্থত্টি ও তার চেতনার “সঙ্গে 
উদ্ভূত সহজাত মূল প্রবৃত্তিগুপিঃ তাদেব ক্রমবর্ধযান প্রগতি সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে যে তথ্য প্রশ্নোত্তব ছলে উদঘাটি 
করে দেখিযেছেন তা” প্রত্যেক নত্যান্থসঙ্গিৎস্থ ব্যক্জি মাত্রেই সাদরে 
গ্রহণ করবে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই । কেননা তা চিরম্ণী সত্য । 
যা" চিরকালের সতা তা” মানবের মঙ্গলপ্রদ। সত্য 9 শিব বলেই ত। 
চিরস্থন্দর | 

পুস্তকখানির বার্থ পরিচর দিতে গেলে তারই ডাষায় তারই ভাবে 
কথা কইতে হয়। সে চেষ্টা আমি করব না। আনি শুধু পুস্তকখানি 
সকলকে পডতে অনুরোধ করছি। বিশেষ করে তাদের বলি, যারা জ্ঞান 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা সমৃদ্র পার হয়ে অথব! না হয়ে, মাত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা 
এই ছুই প্রবৃত্তিকে ধরে, শৈশব হতে অজ্জিত অবচেতন মনের কুসংস্কারের 
বশেই জীবনের নীড় বেঁধে বসেছেন অথবা! বাধতে চলেছেন । 
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এই বইখানিতে ভার! দেখতে পাবেন ; আগে 15৮০196০০ নিজের 
মনের মধ্যে না আনতে পাবলে, গ্রনস্থকাবের কথার সেই মরণে না মতে 
পারলে, 75৮০1770917 এর প্রকৃত তাৎপর্য কোনদিনই হৃদয়ঙ্গম করতে 
সক্মম হবেন ন|। 

গ্রস্থকার এই কর্মময় পৃথিবীতে মরে অকন্মণ্য হয়ে ষে সত্যের কথা 
বলতে চেয়েছেন তাতে যদ্দি ৫কতববাদীদের মন সঙ্গীর্ণ $কতববাদের 
কবল হতে মুক্ত হবার জন্য কখনও উন্মুখ হয তবে তার শ্রম সার্থক 
হবে। আমার কিন্ত সন্দেত হয় যে সহম্ত্র সহম্্র বংসরের উতৎকট কৈতব- 
বাদের সাধনায় যে জাতীর মনে কড়া পড়ে গেছে তাতে ০৪4901০ 
লাগালে কি লারবে? 4১০1৭ 1০1০ এর ব্যবস্থ। করলে কেমন হয়? 


হরি কুমার চক্রবর্তী 


লেখকের নিবেদন 


.টকজ্ঞ/নিক ডঃ আইন্াইন্‌ বলেন £__ 

( যুগান্তর, ১৯শে সেপ্টেম্বার, ১৯৪৫।) 

“বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিগ্রকে সভ্যতা এবং মানব সমাজের মুদ্তি, 
নাই। মানব সমাজের নিরাপ্ত। রক্ষার জন্য, ( সার্বজনিন ) গাম 
নীতিই এই রাষ্ট্রের ভিততিম্বরূপ হইবে । যতদিন পধাস্ত ভিন্ন ভিপ্ন 
সার্ববভৌম রাষ্ট্রপুলি সশস্ম খাকিবে ততদিন যুদ্ধ বাণিকার ওবিখং 
সম্ভাবনা রহিয়। যাইবে।” সত্যকার বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই এই 
অভিমত। 

এই ভবিষ্যুৎ বাণীর “বিশ্ব রাষ্ট্রই আমাদেব এই "অনাগত স্ত্বদিনের 
তরের' বিবয়-বস্ত | 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানব ইতিহাসের ধার জাগ্রত চেতনা 
অন্গধাবন করলে, দেখা যায় যে, জনগণের বহুকালের ছুনীতি-ছুর্গতিপূণ 
ছদ্দিনের পর সন্যা-সুদদিন, ক্রমবর্ধমান গতিতে জয়ের পথে ধাপে ধাপে 
এগিয়ে আসছিল। চিনের গুহ-যুদ্ধ সমাপ্তির পর, সে স্বদিনের 
স্বপ্রভাত হয়ত হত। কিন্তু এই সেদিন তার জয়ের শেম ধাপে, 
জয়ের পথ রুদ্ধ করল আণবিক বোমা । 

এই মানবিক ছুর্ভাগ্যে রানিয়া ছাড়া প্রায় সমন্ত দেশে 
হিট্লারিজম্‌ অল্প বিস্তর ঘোম্ট খুলছে,_ বিশেষ করে ভারতে । 

এখন কেবন সাম্যবাদ বনাম হরেক রকম বৈষম্যবাদ অর্থাৎ 
পরার্থপশরতা বনাম রকমারি কায়েমী স্বার্থপরতার মধ্যে ম্মায়বিক 
'সংঘর্ষ স্থম্পষ্ট হতে থাকবে। এতে মানবিক “ন্ায়-নীতি” বা 
সার্ধজনীন সতোর গতি কিছুটা পশ্চাৎ অপসরণ করবে, মাত্র-কয়েক 
বছরের জন্য । 


[ ২] 

এই স-ঘষ ভচ্ষে বিশ্বেস গার্থিক টবষমাজাত দুর্নীতি ছুর্গতি বনাম 
সার্বজনিন লামা মৈত্রী অনধীশত]1'নিষে । এই বিবাট সত্যট। সম্বন্ধে 
ইত্যবলবে ছুনিষার জনগণ আব? অনেকটা, আব ভাবতে জাতীষতা- 
বাদীগণ কিছুট1 সচেতন হবেন । 

এখন এই জমধাত্রাব পথ প্রদর্শক বপে, অগ্রহৃত বাসিবা পন কনেছে, 
ছসমাসেব মধ্যে অটম বোমা অখবা অটম বোমা অপেক্ষা অধিকতব 
ধ্বসাত্মক কোন কিছু আবিষ্ষাব ক্ববেই। 

ছ"মাম ভোক বা নাভোক, অনতি বিলম্বে ৩1 ন। কনশে, জগতেব 
ধনতন্ববাদ ( অর্থাৎ প্রপত সাব্যতন্ত্র বিবোধী যে কোন তন্ত্র) ছুনিয় 
হতে বিলুপ্ত হবে না। তা না হলে সাবা দ্নিয়াতে খাটি সাম্যতস্ত্রেব 
প্রচলন সম্ভাবনা ৭ বিলুগ্কু ভবে । আব বে প্রত্যেক দেশে নব নব 
হিট্লাবেব অভ্য্খন॥। এবি মধ্যে তা হতে স্নুক কনেছে। বৰকেষা 
ভিটলার ব। তাব প্রেতাগ্তা ইধত সমাধি ফুডে, নব ভিটলাবদেব হাতে 
হাত মেলাতে পাবলবে। 

নিধাব ইতিহাসে, এই সর্বপ্রথম বাসিযাতেই সার্বজনিন সাম্যের 
সত্যিকাব ভিত্তি মাত্র হাতে কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এখনও কিন্তু 
সাম্যবাদ পূর্ণৰপে বাসিযাতে অভিব্যক্ত ভয নি। তবু এ আদর্শ 
অবিলঘ্ে হছুনিযাতে প্রবন্তিত কবতে না পাবলে বাসিযাব ধ্বংস 
অনিবাধা। কীঙ্জগেই মবণ পণ কবেই, জগতের অন্য সব স্বার্থান্বেষী 
প্র-দাস তন্ত্রীদেব অমানুধিক যুদ্ধ, বাধা, বিদ্, বিবোধিতা সত্বেও, 
পুথিবীকে (সেই সঙ্গে লাম্যাতস্কগ্রস্থ ভাবতকেও ) এক অখণ্ড বিশ্ববাষ্ট্ে 
পবিণত কবতে বানিযা নিজেব গ্রাণেব দাষে এখন বাধ্য । 

সেই আন্তঙ্জাতিক বিশ্ব-বিপ্রবের পর আসবে সেই সুদিন, যেদিন 
সার্ধজনিন স্মম্য-মৈআী-অনধীনতার স্থাধি ভিত্তি হবে সর্ধমানব হৃদয়ে 
চিব সুপ্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ উদ্ভুত হবে অনধীনতাব সত্য “বিশ্ববাস্্র” 
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কম্সে কম্‌ তিনটি জেনাবেসন্‌ (শত ব্ছব) লাগবে তার পূর্ণ 
স্থধম। মগ্ডিতম্বরূপ ক্রমাভিব্যক্ত হতে। 

এ পূর্ণ বিকশিত স্থণিনের অবশ্থস্তাবা স্বম্পষ্ট ছবি মানস নেঞ্ে 
ভিজুধেলোইজ করবা৭ সাধন। বদ আসছি আমার দ্বীপাস্তবের 
হর হতে। 

আমার সেই মেটাল ইমেজারির (মানসপটে প্রতিফলিত ) 
একট। স্প্রকূত রিয়ালিন্টিক প্রতিকতি এই “অনাগত স্থদিনের তরে” 
বইখানাতে রংতুলির বদলে, কালিকলমে একেছি । 

জাতীয়তাবাদী, গণতশ্বী, কমিউনিইঈ, স্োসিয়ালিষ্ট আদি দল 
নির্বিশেষেব জাগরণোনম্মুণ জ্ঞানঃবিশিষ্ট সবুজ পাঠক পাঠিকার ভাব- 
প্রবনতাহীন স্তদুঢ় নিপুণ হস্তে সন্গেচে এই বইখানা বড় আশা" করে 
ভূলে দরিলাম। 

ভাপত এখনও এঁতিহা মদে মন্ত অবস্থার স্তুপ; অবিলঙ্গে এ ঘুম 
ন। ভার্সালে অথগ্ড খিশরা গঠনের পক্ষে ভারত মহাআপদ হয়ে 
ধাড়াবে। ছুনিযার প্রানম সকণ দেশ এ সামোর জন্য যে মারাস্নক 
ভাবে উন্মুখ হয়েছে, ভারত কি তাস্ততে রেহাই পাবে? 

পথিখীর এমন পরিস্থিতি দাঁড়িরেছে যে, কোন দেশ পৃথকভাবে 
ছুর্নাতি-ছুর্গতির কবল মৃক্ু হতে পারে না। ভারত কি পৃথকভাবে 
আপন তথাকথিত জাতীয় স্বাদ বা স্বাধীনত। আদার করতে 
পারবে? করলে তা রক্ষা করতে পারবে ? “ 

তাই পরম ও চরম গন্তব্য স্থান, যার সামাজিক বা বৈষয়িক 
অবস্থার সর্ব বিষয়ে সার্বজনিন প্রাচুষ্য ও মাধুর্যোব একটা অবস্থন্ভাবী 
লোভনীয় রূপ, সঙ্গত সুস্পষ্ট ও বোধ্যভাবে মানসচক্ষে আগে প্রত্যক্ষিভৃত 
না! করে, ধোয়াম॥ শুণো গস্ভতবোর পথ খোছা-_“মাথা নাই তার মাখা 
ব্যধার” মত নয় কিঃ এরূপ স্থলে খালি স্বাধীনতা স্বাধীনত| বলে 
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যেকোন ধেয়ার পথে দৌডন “বকাগ্ড প্রত্যাশা গ্যামেণ” সাঙ্লি বই 
আর কি! 

ন্যাসানেলিজম, লোন্গালিজম, কমউনিজম, ডেমক্রেসী আদি 
গোলক প্লাধাময় গন্থবোব যে একটা অস্প্ট ধারণা আছে ত'র 
সঙ্গে আমাদের এই অনাগত স্থধিনের তরে অঙ্কিত সাম্য নৈত্রী 
অনদীনতাব সৃম্পষ্ট পটি, পাঠক ভাই-ভগিনীগণ, মিলিয়ে দেখবেন-- 
সার্জনিণ সর্বার্িন মঙ্গলের ইহাই আপাতত উচ্চতম আদর্শ 
কিনা ? 

আর একট। কথা, দেশে বিদেশে এতবকম যুছোন্তব পবিপ্প্পনা, 
সনন্দ, নববিধান আদি অবাধ যনকে প্রবোধ দেবার জন্তা, নিত্য 
এমন বূপাধিত হয়ে বিণোষিত হচ্ছে যে, তা থেকে সত্যিকার শিদ্দিষ 
কোন ধারণায় আসা মুক্ষিল। বিশেমু করে এ দেশের পক্ষে কোন 
বকন একট। স্বনি'ঈ্ পারব! যাতে জনগণের মনে ঠিকমত না জাগে, 
সেঙ্ন্ত হরেক বকশ 9২এ বশাখিত অন"্গত বহশ্য জডিত ঘোষণ। 
একটার পর একটা শিয়ত প্রচারিত হচ্ছে । 

তার মধ্যকার একটা প্রণিধানযোগা নমুনা চিচ্ছে__ত্রিবর্ণ জাতীয় 
পতাকার তিনটা বংএর তথাকথিত ব্যাখ্যা, যার নির্গপিতার্থ একট। 
শ্লোগানে রূপ নিয়েছে, তা হচ্ছে একা-_-এতিহ-ন্বাধ/নতা (যার 
মানে ১০1 16061706105 ) | এইটা প্রায় সমস্ত, দেশের জাতীয় 
আদর্শেব অন্তনিহিত সনাতন রূপ। শুধু ভারত নয়, প্রতোকটি 
দেশের জাতীয় এতিহোব মৃপ স্থত্রই ছিল প্রভৃদাস তত্ত্র। এখন সেই 
তথ্থটা নান। দেশে নানা প্রকার বিভূতি বিলেপিত রূপ নিয়েছে। 

কায়েমী স্থার্থ-বাদীদের বহু বিঘোধিত শাস্তি শৃঙ্খল। মানেই 
হচ্ছে, প্রভৃদের প্রতি অগনিত দাসেদের ভয় ভক্তি-বিজড়িত বাধ্যতা 
মূলক মুক বশ্ততা। এখনও এঁ 'পায়াল” রীতিনীতি এঁক্যের মূলাধার 
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বপে অন্তত ভাবতে কাম্য । অগ্ পক্ষে প্রভূন্দে প্রভৃতে প্রতিকার- 
ভান স্বাখেব মাবাম্মক দ্বন্ছ সন্ঘমই ছিল চিবাচরিত পপামাপ' রুষটি 
বলে পবিগশিত। দাসে দাসে আবাব ছিল ক্ষুদ্র হ্বার্থে নিসস্তব 
টানাটানিজনিত ছণ্ধ বিদ্বেন! প্রভৃদ্ণ গালশুণা শান্তি শৃঙ্খল! বক্র 
নাম ছিল ধন্।পিক্বণ , যেগানে একাপতিব কেবামতিতে শান্তি ও 
এঁক্য বলায় পাখবাব হত ভাম। 

এখন দেখুন, ভাবতীঘ হিন্দ এঁতিহ্যে প্রজাবক্ষনই ছিগ বাজাও 
শে ধন্য । ৬800৩) পুশ্ব*ব দমন আনব স্থুকৃতেৰ পাপন 
অবভাবেশ বন্ম। বাম ছিলেন উভদত আদশ বাছ। ও পূর্ণ 
*বৃতাব। হাই তাপ বাঙ্গ ছিল শ্রেচ আদশ বাজা, এখনগ ব। 
কামা। সেই বামবাজ্যে ছিল চিবধাস "শুদ্র) আব এীতদাস 
প্রথা নিখুতভাবে প্রচপিত॥  দাদেদেব উত্পাদিত সম্পদে 'বাষ 
বশিষ্টাদিব ন্বশেণীস্থ জনক প্ররণ, প্রভুজনোচিত তথাকথিত 
চত্ুর্বগেণ ফল হত লাভ। এদিকে অসংখ্য শুদ্র আব ক্রিতদাসদাসীব 
গ্রতোকে, প্রত গৃহপালিত পশুণ মত লঙ্গীব অস্থাবব সম্পত্তির 
মধ্যে তত গণ্য । তখন আব তংপবৰন্ি কালেও ছুনিঘাব কোন্‌ 
দেশেই বাত! নাহত। যেমন গণত আর মানবতা আদি শবেব 
না ভুমি এধেন্সে। 

ধাম্ণাজো শশ্বক চিল শব দসশ্রেশীভূক্ত। মান্রযোচিত্ত কোন 
'ধিকাকণেব অভাব বোব দাসেদেব সনে যাতে ন। গজায়, সেঙগ্া প্র! 
চেষ্টাব কোন ক্রুটিই করেন নি। বু শন্বক প্রভৃদের অহিংস ধশ্মের 
ওপর আস্থা গ্কাপন কবেই, ভয়ে ভষে গেছিল নিজ্জন বনে লুকিয়ে 
অদ্াসোচিত তপল্স। করতে । ফলত এই পাপেই নাকি গেল একটা 
প্রভপুঙ্য মাবা। এটা অভি-বৈজ্ঞানিক সতা! তারপর জনগণের 
মৌন সম্মতিক্রমে বিনা বিচারে, গণতান্রিক আদশে বাম জল্লাদরূপে 
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সহন্তে মুণ্ডপাত করলেন হতভাগ্য খম্বকের। রামের হাতে মরা 
হেন পুণ্য বলে, আত্মাহীন শূদ্র শম্বুক, যাই হোক, গেল উর্ধবসি 
মেনকা আদি অপসরী কিন্নরী সমাকীর্ণ স্বর্গে 

সেকাল হতে একালঙক বিংশ শতাব্দীতেও হিন্দু ভারতে জনগণ 
(দাস শ্রেণী) অন্তরের সহিত রাম রাজ্যই কামনা করে। ভূত 
ভাড়াতে এখনও লোকে র'ম রাম বলে। পণ্ডিত গ্রভৃরা বলছেন 
এইত খাঁটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী যা বর্তমান ভারতে প্রযোজ্য 
এইত খাটি হিটলাবিজম্‌ ! 

রাম রাজ্যের ছুম্ম্খ প্যাটার্ণ গণতস্ত্বের কনামাত্র অপ্রির সত্যের 
নমুন। এখানে দেখাতে বাধ্য ভলাম,--উক্ত এতিহোব আর যুদ্ধোত্বর 
পরিকল্পনাব প্রক্ুত স্বরূপেব ইঙ্গিত দিতে । 

এই “অনাগন স্থদিনের তপ্দে” লিখতে গিয়ে, আমাকেও অনেক 
অপ্রিক্প সত্যে অবতারণ। কবতে হযেছে । কাবণ সে সধিনে মিথ্যার 
লেশমাত্র থাকলে তাকে 'মাব স্দ্দন বলা চলে না। আবার 
স্থ-যা তাই সত্য, আর সার্ধঙ্জনিন সত্য ষা তাই স্থ। কাজেই 
সার্বজনিন সতা যা 'ভিজুযেল আইতে: দেখছি, তাই “অনাগত স্থদিনের 
তরে? দেখিয়েছি। 

কিন্তু সার্ধজনিন সত্য, সকল দেশের কায়েমী স্বার্থজীবিদের পক্ষে 
ঘষে কত অপ্রিয় ইতিহাস তার সাক্ষ দেয়। সক্রেতিস, এরিস্ততল্‌, 
বুদ্ধিতে বৃহস্পতি চার্ববাক সম্প্রদায়, শৃণ্যবাদী পাষণ্ড বুদ্ধ, চণ্ডালাশোক, 
দেকাত? গ্যালিলিও, ডারউইন, ডিরোজিও, কাল'মার্কস, লেনিন, 
ট্যালিন, মানবেন্দ্র প্রভৃতি খত শত সত্যবাদী যুগে যুগে ধন্মাধিকরণে, 
মুৃতাদ্বও্, কারা, নির্বাসন, লাঞ্ছনা, উত্পীডন আদি ভোগ করেছেন, 
এখনও বহু সত্যবাদী লোকমতে নিন্দিত ঘ্বণিত ইত্যাদি । আবার 
সেই স্বার্থবাদীদের কাছে যে মিথ্যা তাদের স্বার্থের পোষক, তা 
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তাদের কতপ্রিয় তার একটা গোর নমুনা হচ্ছে “গত মিথ”! ভাব 
অকাট্য প্রমাণ-__ ““রজ্ছতে সর্পভ্রম”” ! 

তাই বোধ হয় চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন--'মাক্রয়াৎ সত্যমাপ্রিফং | 
সার্ধজনিন সত।ই যে প্রকৃত সত্তা, তা বান্তি' ব! শ্রেণী স্বার্থান্গেবীদের 
পক্ষে অশ্রিয়ত হবেই । তাই হয়ত চাণকা পণ্ডিত প্রকারাছ্ছবে বলেছেন 
সত্য কখনও বলবে না! কারণ অশ্রিয় সতা বললে, সত্য ভাধীরই 
সমূহ বিপদ | যেমন গ্যাশিপি, ডাপ্উইন, আদির বিপদ খটেহিল। কিন্ত 
তাতে সত্য ভাষণজনিত সার্বধজনিন মঙ্গল অথবা সতা অপ্রিয় হলেও 
তাপ প্রভাব ব৷ ক্রিয়া গৌণ হতে পারে, কিন্ত তা কখনও অমঙ্গণজ্নক 
হতে পারে ন1। সত্যন্তাষীর সঙ্কটে বং সতাব মতিম। বাড়ে । 

এখানে সঞ্কটই!| সত্যভাষীব ব্যর্তিগত | অশ্রি সভটা! কিন 
সর্বজন মঙ্গল্দায়ক। কাজেই যেমন কপেই তোক সভ্ব্ূশর বান্তিশ হ 
বিপদ সত্বে্ সতা প্রকাশ করাই সত্য-সুন্দর-নীতি। 

কিন্তু আমাব ভয়, বিনা বিচারে, সনাতন স্বভাব না 'অভ্যাসবশত; 
অপ্রিয় সতা যদি অপাঠ্ হয়। 

সর্বলোক নাগ ঈশফ ত ই বলেছেন-ণকদাচিৎ মিথ] বলিও পা, 
কৌতুকচ্ছত্ও না”! অথচ ভিশি আবার জানোয়াণের মুখ দিনে 
মানুষের ভাষা ফুটিয়ে মান্ব-আচবণ-শীত শিক্ষা দিতে ফেবণ 
(গল্প) রচনা কবেছেন। এ সকল শিথ্যা গলে সতা বা সভার 
প্রভাব ব্যাহত না হয়ে, হয়েছে সত্যের অগপ্রিয়তা কিছুট। বঙ্িত। 
অ'্ধকন্ত সতাকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্যই, মিথ। গল্পের পটভূমিকায় 
তার রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। তীর নীতির এই অসঙ্গতি দ্গতে 
মা্জনীয় আর বরনীয় হয়েছে। 

সভেোর অপ্রিয়তা বজ্জন জন্য আমিও তার এই অনন্করনীষ 
পস্থার খানিকট1 অন্থুসরণ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। 
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পঠক পঠিকাব আবদাব বক্ষা করতে ঈষকৃকে যেতে হযেছে 
অনেকট। জন্তজগতে , আধ আমাকে যেতে হযেছে--পৃরথবীন সদ্শ 
একটি অন্ত গ্রে । 

এগন আমাৰ পাঠক পাঠিকাগণেব কাছে, নিবেধন এই যে, আমার 
এই নিদ্দোষ অসঙ্গতি মাজ্জঞন] কাব স তাব মধাদ]! বাখুন । 

এও বলতে চাই (ষ, এই ছুনিয়াব ছুনীতি পূণ আবহাওযাতে, এই 
লেখক কোন ছাব, কেউ ছুনীতিপ মূল যে পমথ্যা, অনিচ্ছা সবও 
সে বা বেসে সেই মিথ্যাটবণ শা] করে এই সনাতন মানব সমাজে 
তিষ্টাতে পারে ন।। বিগ্থ অনাগত স্থধিনেব * সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
দইশ্পন্ন অভিনব ফাগষ অতিদাষে পঞঙ্লেও মিখাচবশ কবতে 
প|ববে ন।। অর্থাৎ মিধ্যাচবহণব শন্তি কাবো খাক্বে না। 

সত্তোৰ এ অপ্রিযতা বজ্জন ক+বেঃ অনাগত শ্দ্িনেব সতা 
কপটি মানন নেজে প্রাতিফণিত ক্ববাব উপায় খুঁজতে আন্দীমান্সে 
'সেলে? বন্দ খেকে অমাথ কত বিনিদ্র বজনী সানন্দে কেটেছে। 
তাখপৰ বিগত মহ্াযুদ্দের সময সেখানে মামাদেব পাহারায় নিধুক্ত 
বু ব্রিটাশ সৈন্তদেখ মাধা ছিল একজন ববার্ট ওধেনি পাটার্ণ 
ণান্রটাশ* পোল্টাশিষ্ট , সে হয়েছিল 'আমাব বন্ধু। বনতন্থেব ব্ষম্য 
বনাম সাম্যতন্ক নিবে আমাদের তীর্থ ২৩টি বাঙ্গালী যুব বন্ধুবন্ধ 
মধ্যে শিবিবিশলিতে চলভ আপ'লাচনা। আমাদেব বচসলার মশ্ম 
'শাক্কে কিছট। বুঝিয়ে দিকে। পে অতি গোপনে আমায় বসেকখানা 
বই লুকিয়ে পড়তে দিয়েহিল। শা)বমবে; একট] বই ছিল এডওয়াড 
বেলামীব 'লুক্ং ব্যাকওযাড+ । তাতে বেভলিউসনৈব একশ বছৰ 
পবে, বোষ্টন নগহবে সাম্যবাদেব সমৃদ্ধ বপটি দেখান হমেছে একটা! 
কান্ত গল্পেব পটভূমিকার় | 

ক মুগ কিতাশ১প্র দাতাল খুক্ত পান্ুুল সভ'জ্জি | 
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দদখাণে পেখাতে নাকের প্রশ্বের উত্তরে, নারিকাণ মুখ দিয়ে, 
সাম্যতন্থেব অন্কুলে বা প্রতিকুলে যত পিছু সমশ্যাপ সমাধান কবতে 
লেখক অতি বিচক্ষনতাব সভিত চে] কপেছেন। 

[কিন চালা পু্টাৰ এৎবইণাশি প্রকাশিত ১০ ডিল ১৮৮৮৭ বে । 
তাৰ দশ বছব পরবে, এ বৃথা * ব। বলা উচিত ছিশ, অথচ বলা 
হএ নি, ত। লিগে এব লিবাধেণ স্ববপ চাব পাচ শ' পঞ্টাব 
“ইকো ণাল্টি নামে আব «কখান বই ১৮৯৭ খু অ প্রকাশ কাণন। 

তাতে বেঙলিউসানদ «কেশ বব পরে অথাৎ ভিন চাবটি 
ভেনাবেসল মত্তীত শাল বশগত বমাপ্রবষ বা সংগ্কাব সম্পনকাপ 

বখুওণ পরব আঞষ সামা-মেধী অনপননাব পণ শাদশে আশন্দমম 
শীবন, ক ণকম যাপন বহে, শাব শ্রষুক্তি পূর্ণ বিবপণ পড়তে পডণ্ডে 
'আল্স্দ আশার আব বিস্ময় দনপে শঠি ৬৭ করে ম্যালে। | 

প্রা ভাট এ" পুজা এ এই ছু'খানাতে লেখকের এত বিস্তৃত 
বিবণণ এব শাশাশিব খেকে হাব বহুবিধ সণগ্াব এত গভীখ 
পাঞ্জিত্যপূরণণ সমাধান, আমার মঙ সাবখাবণ পাঠাবব বোধ শক্তিণ 
পর্সে ঠিকমত ধারণা নক প8সাধা। না হলেও প্রনোক তথাকধখিত 
ন্বাধীনতাঃ কামীন এ ই ডু খানা পা অবশ্টা কতবা। 

ই ভোখ, শিশ্ বেলমীর আনেক ছু আমাদব অনাগত 
শদিনের তবে বভখানাকে ভষমণঘণ্ডিত কণতে লাগিঘেছি, বিশেষ 
কবে গল্পের পটভূমিকাঘ প্রক্ণতি “ত্যেব অপ্রিযতা সমক বর্জন 
বববান কৌখল, বেলামীব এ দখান। বই থেকে শিখে না নিলে, 
আদাব অনাগত স্দ্িনেব নথ! লেখা হয হত না । প্লোমী এবং 
দেই সোশ্ালিষ্ট টৈন্বা বন্ধুব সশ্রদ্গ ম্বাহি) এই “অনাগত ভধিনেব তরে, 
চিলকাল বহন কবণে। 

বেলামীর সাম্য দৈত্রী অনধীন'তাব আদর্শ কিন্তু শুক্তিন সহিত 
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নিতে পারিনি । তার এ গ্রন্থ ছু'খানা পড়বার আগে, উরোপে 
এনাকী্ ও বলসেভিক্‌ দলভুক্ত হয়ে, অনধীনতাপ পুর্ণতম পরিণতিএ 
পরবর্তি অবস্থা সঙ্মন্ধে একট। নিখুত ষে ধারন সংগ্রহ করতে সুরু করে 
ছিলাম, আর য| স্থুসামগ্তল্তর্ূপে ভিঙ্গুয়েলাইজ করবার সাধনা এত 
কাল করে আসছিলাম, তাই পরবর্তি কালের জাগতিক নানাবিধ 
ইভলিউননারী আর রেভ লিউসনারী ধারণার এ্মবিঞ্তনের সঙ্গে, সব 
দিক থেকে, পীতিমত পাসপেকৃটি5 ৰঙ্জায় রেখে, এই অনাগত স্থিনেক 
তরের প্রথম খণ্ডে তার সংক্ষিপ্য স্বরূপ দেখাতে চেষ্টা করেছি। 

বেলামী ছিলেন খাটি আমেরিকান। এই সময়ে আমেরিকার 
বৈপ্লবিক সমস্তা ছিল ক্যাপিটাল্‌ বনাম লেবার অর্থাৎ পুগ্িপতি 
বনাম শ্রমিক সংঘর্ষ জাত। সেখানে উপনিবেশ পন্তনেব গোডা থেকে 
সনাত সভাতা, এতিহা ভেন্-প্লোরী, ধর্মতস্। ভূতপ্রীতি, রক্ষণশীলত। 
ইতা|দি রূপ দুবারে।গ্য সংঞ্ামক মানপিক বাপিব বিশেষ প্রকোপ ত 
ছিলই ন॥ বব এ সবল ব্যাধির প্রতি ধিভিষিকার ভাব বেহুসে 
খানিকটা ছিল, তাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উগ্র প্রগতিশীল জাতি 
হয়ে দ্লাড়িয়েছিল মার্কিন বাসী। তাদেব শ্রেণী চেতণা ও মামুলি ভাবে 
জেগেছিল, অর্থাৎ শ্রমিক আর মঙ্জছুর শ্রেণীব সম্যক ঘুম ভেঙ্গে ছিল। 
তাই তাদের বোধ শক্তি আর হীন স্বার্থজনিত কুযুক্তি প্রবণতা কতকট। 
ক্রমে উদার হতেহিল। 

তাদের অভাব বোধ বুদ্ধ জনিত দারিদ্র্য দুঃখের অনুভূতি ব1 তাৰ 
যাতনা বোধ তীব্রতর হয়ে ছিল বলেই, উরোপ থেকে স্বর্গাদপি গরিয়সী 
ত্বদেশ আর তার এঁতিহা আদির মায়া কা্টিষে আমেরিকা পালিয়ে 
এসে ছু্শ বছরের মখ্যে উরোপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নবধতিহ্থের পত্তন 
দিতে পেরেছে । 

এরূপ আর্থিক বৈষমা, ক্রিশ্চান ম্রালিটির প্রেসার বা চাপ দ্বার! 
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ঘুচিয়ে, ক্রিশ্চেন সামা প্রতিষ্টা কব! বেলামীর পক্ষে সহজ হতে পেরে- 
ছিল, তা বলে ওল্ছ ওঘালড এর বেলায় ও সেই সামের বিধান 
প্রয়োজ্য হবার সম্ভাবনা নাই। 

প্রত্যুত তাব সাম্যের পৃথিবীতে, পুথক দেশ পৃথক ভাষ।, পৃথকপশ্ম 
পৃথক সংস্কৃতি ইত্যাপি যা" বৈষম্য ব। ছন্দের আব ছণীতির মুলাধাব 
তারই কিছুটা! মান্িত সংস্করণ, বেলামী দেখিয়েছেন তাব বিচিত্র 
ভাবিসাম্যেখ পৃথিবীগ্থ বোন নগবীতে । কিছ ১৮৩৫ খুষ্টান্দে রবাট 
ওয়েণেব নব উদ্ভাবিত (১) অপবপ ব্রিটিশ সোস্সালিম অপেক্ষা 
বেলামীর সামা বাদ কিছুট। মন্দের ভাল । 

তাই আমরা মার্কসপন্থি লেলিন আদিব প্রবন্তিত সম্ভাব্য সামা 
বাদের আদর্শ, সার্ধাজনিন বলেই বহুলাংশে নিয়েছি । আবো? 
অনেকের (যেমন প্রিম্স ক্রোপটকিন্‌ আদিব ) মহান আদশেব ও কিছু 
কিছু নিতে হয়েছে, অথচ তাদেব নাম উল্লেখ কর্তে পারি নি। 

এখানে আমার বলা উচিত যে অথবটি কোটেসন ও দরষ্টান্ত আদি 
গার] প্রভাবিত করলে, লেখকেপ বক্তব্য-সনা, বিন। বিচার মেনে 
নিতে, পাঠককে বেহুসে বাধ্য বা ₹ত। যাবা পেখকেণ লিখিত 
সত্য নিজেদেব বিচাব বুদ্ধিব কি পাথর কষে নেন বা বান্থব ঘঢনাৰ 
সঙ্গে যাচাই কবে নেয়া উচিত মনে করেন,-তীদেব পঙ্ছে অথরিটি 
আদির দ্বারা সত। প্রমাণ বিরক্তিকর | 

তা হলেও আমি কিছুটা অথরিটি আদির আশ্রয ন। নিয়ে পারি নি। 
কিন্তু তা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণের অপকৌশল রূপে নয়। 

আমি পিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে, আধার লিখিত চিন্তা পারার 
মধ্যে মৌলিক, বলতে যা বোঝায় প্রায় তা নাই । মান্রষোচিত তিস্তা 
আর তার খোাক, ইন্দ্রিয়ের মারফত বাহিরে থেকেই মান্তষের অন্তরে 
গৃহীত হয়। মানব সঞ্চিত জ্ঞানের বা মত্যের শান্ধত ভাণ্ডার হতে ত 
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বিশ্বীবশ্পু ন'গ্রচ বরেই মাতম সংঞ্ষান মুক্ত মানবোচিত জান বা সত্য 
মাবণ বরে। প্াব5 পেই জ্ঞান, ঘঢণ। চক্রে কমপ্রেকসে৭ ( অন্ধ 
সংগ্কাবের ) অধদখন শুল্ত হযে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন সংজ্ঞান মনকে 
সঙ্যক্ত নব ব। বিজ্ঞানেব পথে চাপিজ কবে। 


বৈজ্ঞানিক ঢু গা বাবে। 


তাৰ ফলে যন 


ছাবাণ কাধণবা পেই জ্ঞান ভাব অবচেতন মনে কমপ্লেকসের 
( সগাপাখল ভাব পবনহাণ ) ছাপা শিযন্থিত হয় বলে, তান সংজ্ঞান 
*ন বেভগানির পশা সহা ক15 পাবে ন।। হাত আবহমান কাল 
টঞ্জা পণ সো পর্দে। স্বান মব্বলা সনাতন অপ-বৈজ্ঞানিক সত্যেব 
এত ছন্ছ | টৈচ্ঞাশিক সতান যে সহশ্যণ একমাত্র ক্লাইটেবিষাণ, তা 
পথে ০৮ গতম লীকাণ বণ বাপা হলে, বাক্তি, জাতি, সম্প্রদায় 
শ্রেণী আদিগ* ম্বাথের মোহে, ণনাতনীদেব তা আপ্রয় ভবই । এই 
সরি বশত, অভষা, স্ুণা, বিক্ষে ৪ বাগে সেই মকাটা সত কে, শব 
নিগ্য সে কৌশল যে কোন প্রকাপের মপ৯বজানিক ৪কালতি ফন্দি 
বাব] মিখা।, দশা, বস্বতান্ত্রিক, উউইঢোশিযা গাপি অসথ্খ্য প্রকাবে 
নিন্দশীষ বলে আাঠিব করা, স্বাখ-সর্শ্তদের বদ্ধমল ম্বভাব। 

মপাণী ভামাৰ এই ফন্দি নাম আভোকেসিউ , ইংবেজিতে 
« ডাভাবেসী শব্দটা ঠিক তী অর্থে বোধ ভন বাবচাব হয় না। যাই 
হোক আমবা বাপাতে একে লনে পাবি এক্কালতি ফন । 

ছুনিক়্াব অতি উচ্চ ধশ্মাপিকবণে বাদী, বিবাদী, আপামী আদির 
সপক্ষে, সত।কে মতা আব মিথ্যাকে মিথ প্রমাণ কবাই ব্যবহা জীবের 
অবধধাবিত কর্তব্য । একাধিক স্থাল হয়ত তা হয। 

হতুত স্বাথেব ওহ সনাতন শীলাভনিতে প্রায় নকল স্থলে 
যেখানে, শুধু আইন বাবপাযা নয়, যে কোন ব্যক্তি সত্যকে যত 
মিথ্যা, আব মিথ্যাকে যত অকা্ট সত্য বলে প্রমাণ কব্ত পাবেন, 
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সেইখানে হয় ৭কালতি ফন্দিব ৯বম সার্থকতা অর্থাৎ হয় চখম অর্থলাও 
আব সর্বশ্রে্ঠ জ্ঞানী গুণিন এমন কি ববজাস্তা বিদ্যাবাগীশ খলে 
চরম ও পবম পূজা আদি লাভ । 

জগত জোড়া এই, মিথ্যা পবিস্থিতিব মধো “তক্োত ভাবে 
বিজড়িত থাঁকা বশতঃ কথায়, কাছে, ইঙ্গিতে, ঙ্গিতে উক্ত খনি 
মোতাবেক মিথ চখণ, আবাল বুদ্ধ বনিতার সম্বাথ সাধনের নথা জাবণ 
ধারণে একমান্র উপাষ ঠায় - ভাই সর্বধিধ ছুণীতিব মূ।। 

একপ স্বলে ৩তখাবখিত স্বাধীনতা একের অথ কি, আব সম্পা 
অনধীশতাব অবস্থায় সর্বমানাবব কি বকম ক্ুখ স্বাচ্ছন্দা সম্ভব-__সঙ্জান 
মনে তাৰ এবটা ঠিকমত খপন। না! করে আঙোকেসিউব সন্গ্গা 
বশত: ভাবা বেগেব ; কম প্রকসেব ) তাডনার এতিহা, আ্বাঁধীনন। 
আদি বুলি? দাপটে বাসিয়া ছাড। ছুনিষার সব দেশকে শতুন নতুন 
ঢঙ্গে সনাতন প্রভু দাস তন্ত্রেব কবলে (টনে বাখবাব আপ্রাণ চেষ্ট। 
চলে আসছে। এ সম্বন্ধে কম্প্রেকসের অবদমন মুক্ত স'জ্ঞান মনে 
বিজ্ঞান সম্মত স্বাপীন চিন্তাব প্রেরণা দেখাব জন্যই “অনাগত ম্দিনের 
তবে” লিখিত। 

আমাব শেষ নিবেদন এঠ যে মানব (প্বনাবী, মন্তরণ অপ নধ, 
বব* হন্তর অপত্য-হানব বললে সত্য বল। হত ) আব তাপ অতীতের 
দ্ুগতি ছুণীতি পূর্ণ ঞ্তিহ্যেণ বাবা সম্পূর্ণ মাজিত ও পরিবন্তিত হায় 
এ সদৃশ গ্রহ্থে কি রকম সষদাম্ডত মানব সমাজ সুগঠিত হয়েছে, 
বর্তমান দুর্গতি ছুণ্ঠাতি পূর্ণ এই পৃথিবীর ধারন। ক্ষনিকের তবে মন 
থেকে একেবাবে মুছে ফেলে, আপনার কমপ্লেক্সের অবদমন মুক্ত" 
জ্ঞান মনেব মানস ইন্দ্রিয়ে গ্রনিধান করুন +--এসদুশ গ্রহের সর্ব 
মানধীয় সতাম্‌ শিবম স্ুন্দবমের অপূর্ব শ্রী যদি আপনার সত্যাতঙ্ক 
বশত: অপ্রিয় ছিরি হুন্সে ঠেকে, তবে আমাধ মাপনার আভোকে পিউ 
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(ওৰ1লতি ফন্দি) মোতাবেক যা খুসী গাল-মন্দ আদি দিষে, গায়ের ঝাল 
ঝেড়ে ফেলুন। তার পরেই কিন্তু, ভাই সবুজ পাঠক পাঠিকা, আপনি 
হব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব যে মাগষ, তার সমাজের সম্পূর্ণ হুর্গতি ছুর্নীতি 
হান একট। সম্ভব পর সদৃশ গ্রহের স্ব প্রতিক্কতি একে দেখাতে পারলে 
তবেই আদার অনাগত হদিনের তরে লেখা সার্থক হবে। এই 


রাধানগর, খাকুড়দা পোঃ লেখক 
মেদিনীপুর 
২০শৈ| অনুটোবব, ১৯৪৫। 


অনাগত. অদিনের আবে 


আমি দিল্লীর একট। হে।টেলে তখন ছিলাম। সেদিন 
ব্রেকফাস্ট সবে শেষ হয়েছে, বাইরে_-“তার হা।য়' শুনে 
ব্যস্ত হ'লাম। বেয়ারা এসে টেলিগ্রাম দিল, খুলে দেখি, 
মান্দ্রাজের এক হাসপাতাপের স্থপরিন্টেণ্ডেট, মেজর্‌ মাঁরে 
জানিয়েছেন__-“মিসেল, রায় দুদিন অজ্ঞান, এখুনি আনুন” | 

ঠিকান। আবার পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, আমারই নামে 
টেলিগ্রাম বটে। কলকাত! হয়ে ফিরে এসেছে। সমস্যায় 
পড়লাম। 

মিসেস রায় বলে পরিচয় দেবার মত অন্য কেউ ত 
আমার নেই, এইত ছিল আমার মনের ব্যর্থ প্রেমের সম্পদ; 
বুঝেছিলাম এ লীনা! দেবীরই কাজ; আজ কাল তার 
চিঠির ভাবে মনে হচ্ছিল, আমাদের মধ্যে যে নিবিড় 
নিম্মল সৌহার্দ্য ছিল, ক্রমে ত৷ ছাড়িয়ে যাচ্ছে । 

কথ ছিস, দেশে ফিরে, তিনি মিসেস দন্ত বলেই 
পরিচয় দেবেন। বুঝলাম, এখন তিনি ত| চান্না বলেই, 


আমায় ন৷ জানিয়ে, অসঙ্কোচে একুশ বছর পরে মিসেস, রায় 
হয়ে দেশে ফিরছেন। 

রাজীব দত্তের মৃত্যুর পর মিসেস, রায় হওয়ার বাসন। 
তার মনে জেগেছে, মনে ক'রে বেশ তৃপ্তি পেতামঃ আর 
তার অনেক কথ! আর ব্যবহার তার প্রমাণ বলে সন্দেহ 
করতাম। আবার অনেক পময় তা আমার হাংলা মনের 
নিছক কল্পন। বলেও মনে হত। যাই হোক, তার 
বাসনাকে উস্কে দেবার প্রবৃত্তি কখনও আমার মনে 
ইচ্ছ। ক'রে জাগতে দিই নি। 

কিন্তু দু'বছর পুরে যখন দেখলাম এ প্রবৃত্তি আর বশে 
বাখতে পারছিনা, তখন আমাদের পূর্ব সম্কল্প কাজে 
পরিণত করবার অজুহাতে দেশে ফিরে এসেছিলাম । এখন 
বেশ বুঝলাম, এ মিসেস. রায়টি লীন ভিন্ন অন্য কেউ নয়। 
এসেছেন আমায় 'সার্প্রাইজ্' দিতে । যাই হোক, আমি 
পরের ট্রেণে রওন। হলাম মান্দ্রাজে। 

ট্রেণে যেতে যেতে লীনাদেবীর সম্বন্ধে অনেক কথা মনে 
আসতে লাগল। ছ'দিন তিনি অজ্ঞান! সবই যেন 
বহস্যময় বোধ হল। লীনাদেবীর প্রথম পরিচয়ের সেই 
অদ্ভুত চিঠি পাওয়ার পর থেকে উনিশ বছর অবিচ্ছেদে 
অসঙ্কোচ সাহচর্য্যের অতৃপ্ত স্বৃতি আমায় তখন তৃপ্তির নতুন 
অনুভূতি দিয়েছিল । 

দুদিন পরে সকালে মান্দ্রাজে পৌছে, একটা হোটেলে 
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উঠল।ম। ট্রেনের কাপড়-চোপড় ছেড়ে, ব্রেকফাষ্ট সেরে 

হাসপাতালে গিয়ে মেজর্‌ মারের সঙ্গে দেখা করলাম। 

খাতির আদান-প্রদানের পর জানলাম আটদিন আগে, 

ট্রেনের প্রথম শ্রেণী থেকে 'মিসেস রায়কে অভ্ভান অবস্থায় 

আন হয়েছে। ক'দিন খোঁজাখুজির পর নাস” তার হ্যাু- 

ব্যাগে আমার নাম ও ঠিকানা লেখা একখান! চিঠি পায়, 

আর তার চাবিব থোল।তে গাথ। প্লেটে লেখ। ছিল-_এল, 

রায়। তাই আমায় টেলিগ্রাম করতে এত দেরী হয়েছে। 

আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম--অজ্ঞান হওয়ার-_ 

মারে। না, ধরতে পারিনি, সম্ভবত কোন রকমে পয়জনিং, 
ছ"য়েছিল। | 

আমি। মিসেস রায় কি বলেন ? 

মাবে। তিনি বলেন মাথায় একট! প্রচণ্ড 'সক্‌' পেয়ে তার 
মৃত্যু হয়েছিল, আরও অনেক কথা, তা আমি 
বিশ্বাস করতে পারিনি মনে ক”রে-খুব সম্ভব তিনি 
ক্ষুব্ধ হন। 

আমি। এখন কেমন-_ 

মারে। গত কাল তার জ্ঞান হ'লে এঁ সব কথা বলেছিলাম। 
এইমাত্র নার্স বলে গেল, তিনি এখন ভালই 
আছেন। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে নিয়ে 
যাবেন, আমায় অনুগ্রহ ক'রে তাকে মাপ করতে 
বলবেন, আমিও মাপ চেয়েছি তাকে । আবার 


আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার স্থযোগ পেলে 
ন্ৃখী হব । 

আমি খুব ক'বে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে 
পড়লাম । আামায় সঙ্গে নিয়ে যেতে মেম নাসকে 
বলে দ্িলন। নার্স আগে খবর পাঠিয়ে আমায় 
নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল-_ওঃ! মিসেস রায় 
একজন অসামান্তা €গ্র্যাণ্ড লেডী ! যেমন স্বাস্থ্যবতী, 
তেমনি লাবণ্যময়ী আর তেমনি-? 

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, একটা ট্যাকৃসী 
তাহলে অনুগ্রহ করে ডাকতে ঝলে দিন। 

অমনি নার্ঁপ দ্বারোয়ানকে একটা ভাল 
ট্যাকৃসী আনতে বলে দিল। 

একট করিডোরে ঢুকে আমার অনুমান সত্য 
বলে বুঝলাম । দেখলাম কেবিন থেকে লীনাদেবী 
আমাষ দেখে যে ভাবে ধীরে ধীরে পা ফেলে 
এগিয়ে আসছিলেন, আর মুখের, বিশেষ ক'রে 
চোখের বিলোল কটাক্ষে আর ওঠ ছুটির মাঝ 
রেখার এমন লীলায়িত সুঠাম ছন্দ আর কখনও 
কারুর দেখি নি। 

একটু দূরে থাকতেই আমি ফরাসী ভাবায় 
বলেছিলাম, “কেমন আছেন, এখন কোন কষ্ট 
নাই ত %” 


লীন। 
আমি। 
লীন! । 


আমি। 
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লীনাদেবী বললেন, “না, একটু হূর্বলত। ছাড়। 
অর কষ্ট যা ছিল, তোমাকে দেখে উপে গেল। 
( ইংরেজীতে ) সে জন্য নাসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, 
তুমিও দাও! শ্বিশেষ ক'রে ইনি দয়। ক'রে খুজে 
পেতে তোমার ঠিকানা না বের ক'রতে পারলে, 
তোমায় এত সহজে পেতাম না। ( নাসের প্রতি ) 
সিস্টার! আমার এই সামান্য আংটিটা তোমার 
আঙ্গুলে থাক্‌, যখন বরের দেখা পাবে তখন 
বরকে উপহার দিও”। 


ধন্যবাদ দিয়ে নার্স আংটির প্রশংসা ক'রে 
আঙ্গুলে প'রল। হাসপাতালের লোক জনকে 
পুরস্কার দিয়ে আমর! ট্যাক্সীতে উঠলাম । 
লীনাদেবীকে বাঙ্গালায় জিজ্ঞেদ করলাম, 
আমাদের রাউলকে কোথায় রেখে এলেন, 
মেলবোর্ণে ? 
হ্‌। | 
ভিক্টোরিয়। খুব স্বাস্থ্যকর দেশ, না? 
নিশ্চয়, মনে হয় সব জায়গা থেকে স্বাস্থ্যকর ও 
হৃন্দর | 
রাউলের শরীরও খুব নম্ুন্দর হয়েছে 
নিশ্চয় । 


লীন! । 


আমি। 


লীন] । 


আমি। 


লীন। ৷ 
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অনেক শ্ুন্দর হয়েছে । তোমাকে ছুবছর আগে য' 
দেখেছিলাম, তার থেকে এখন খুব ভাল 
দেখছি ন। ত! 

মন্দকি? আপনার স্বাস্থ্যের কিন্তু অনেক উন্নতি 
হয়েছে, নয় কি? 

তোমার কি তাই মনে হয়? আমার মনে হয়, 
এই কয়দিনে মনটার বহুত উন্নতি হয়েছে, আর 
সেটা বিশেষ ক'রে মুখে ধরা পড়ছে হয়ত। যাক্‌ 
তুমি বুঝতে পারছ”, তোমাকেই আমার বলবার 
অনেক কিছু আছে । ত1 বলবার জন্য মনটা এত 
অস্থির হ'য়েছে যে, আমি নিজকে সামলে নিতে 
পারছি না, তাই এত দ্িন পরে আলাপট। তোমার 
একটু খাপছাড়া ঠেকছে, নয় কি? 

আচ্ছা তা যেন হল, কিন্তু আগে আপনি আমায় 
“আপনি” "মাপনার বলে আলাপ করতেন; এখন 
ভুমি' “তোমার হল কেন ? 

বেছ'সে বেরিয়ে আসছে, দুবছর আগে বাংলায় 
খুব কম কথাই বলেছি। তোমায় 'আপনি' 
বল্তাম কি তুমি বল্তাম এখন ভুলে গেছি, 
সে ভাবটাও যেন বদলেছে, তাই না? সে এমন 
কিছু নয়, পরে হবে। আমায়ও "তুমি বলবে। 
এখন কথ। হচ্ছে_মেজর মারে তোমায় যা 


আমি। 


লীন] । 


আমি। 
লীন] । 


আমি। 
লীন] । 
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বলেছেন তা ঠিক নয়, তিনি আমায় পাগল 
করতেন, তুমি আজ না৷ এলে । 

ওঃ! তাই তুমি অফেণ্ডেড, হয়ে ছিলে-_না ? 
মেজর্‌ সেজন্ তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন । 
কিন্ত্ব__ 

চুলোয় যাক তোমার মেজরের ক্ষমা। তোমাকে 
আমার মৃত্যুর পরের সমস্ত ব্যাপার বলবার 
মোটেই তর সইছে না; আমার কেবলই ভয় 
করছে--তুমি এ সিলি মেজরের মত-_ 

ন1 না-_সমস্ত শোনবার জন্য আমার মনেও-_ 

তুমি ত শুনবে নিশ্চয়, আর আমার রাউলকে 
শোনাবার জন্ত আমি চাই--আমি মৃত্যুর পরের 
কথা যা তোমাকে প্রতিদিন বলব, সহজ বাংলা 
ভাষায় লিখে প্রতিদিন তা আমায় শোনাবে তুমি, 
স্থপাহিত্যিক বা কবি ব'লে স্থনাম না থাকলেও 
তুমি ষে ছনিয়াতে নামকরা সুলেখক তা আমি 
সব চেয়ে বেশী জানি। এতদিন ত1 বলিনি কেন-_ 
ত1 হয়ত জান। 

নাত? 

তুমি জান পরকীয়া সাধন প্রবৃত্তিকে উস্কে দেবার 
গ্রধানতম অস্ত্র হচ্ছে_-ঘ্ম্যাপ্রিসিয়েসন+, তা 
আমি-_ 
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আমি । মনের জমাট 'য়্যাপ্রিসিয়েসন' মুখ দিয়ে প্রকাশ 


লীনা । 


করাই তাহ'লে-__ 

থাক্‌ থাক্‌, সে সব হবেখন্,। এখন বলি কি-_ 
বচনের প্যাচ, সাহিত্যিক ষ্টাইল, অবোধ্য বা ছ্ার্থ 
করবার বাতিক 'অথব। সাহিত্যিক কলা-বৈশিষ্ট্ের 
বিলাস তোমার যে নেই-_জানি। সাধারণ 
নিত্য যে ভাষায় কথা বলে তুমিও ঠিক সেই 
ভাষায় লিখবে । তবে তোমার বাংল লেখার 
অভ্যাস নাই, তাই বলছি আমার বল! কথার 
ভেতর হয়ত অন্য ভাষায় অনেক কথা বেরিয়ে 
পড়বে । যত দূর পার তার ঠিক মত বাংলা! ক'রে 
নিও। যদি নেহা ন। পার ৩বে বাংল! অক্ষরে 
তার ইংরেজী লিখে দিও। তুমি বৈজ্ঞানিক ও 
মনস্তাত্বিক, তার মানে তুমি “স্কেপটিক্‌* ; তাই 
তোমাকে বলছি--কোন কথা তোমার বিশ্বাস- 
যোগ্য না হলেও, তুমি আপাততঃ সন্দেহ প্রকাশ 
ক'রো! না, তা হলে আমি পাগল হয়ে যাব। 
সমস্ত শুনে তুমি দেখবে, তার মধ্যেও তোমার 
আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছু প্রকৃত তত্ব 
খুঁজে পেয়েছে। আর ঘা অসঙ্গত মনে হবে, তার 
ব্যাখ্যা, আমার সব কিছু বলার শেষে দেখবে, 
হয়ত তুমি তাও ঠিক মত পেয়েছ। আমার 


আমি। 


লীন] । 


আমি। 


লীন] । 
আমি। 
লন।। 
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কেবলই ভয় হচ্ছে, অনেক কথা যেন ভুলে যাচ্ছি। 
ঘটন।গুলো! এমন ভীড় ক'রে নিয়ত মনে আসছে 
যে, সব গোলেমালে তাল পাকিয়ে যায়, এই ভয়। 
তাই শীঘ্র €তামায় বলবার জন্য এত অস্থির 
হয়েছি। দেরী করলে আবার মরে যাব- এও 
আমার ধারণা । এখন হোটেলে গিয়েই বলতে 
আরম্ভ করব। যতদিন না আমার পরপারের 
বাণী বলা শেষ হয়, ততদিন আমার কাছে তুমি 
বন্দী হয়ে খাকবে। কেমন? এই কৃপাটুকু তুমি 
আমার ওপর করবে ত? 

আজকের কথার ভাবে, কৃপা কথাটা বড় খাপছাড়। 
মনে হচ্ছে নয় কি? 

জোর জবরদস্তি, অর্থাৎ আধিপত্যের ভাবটাই 
আজকের বৈশিষ্ট্য, এই কথ! বলছ ত? একুশ 
বছর ধরে তোমাকে দিয়ে কত দুষ্ষর অঘটন যে_ 

সেত বন্ধুত্বের ওয়েল উইসিং। যে চিঠির দ্বারা 
আমায় সেই বন্ধুত্বে বরণ করেছিলে তা এখনও 
সযত্বে-_ 

সেত এক তরফা বন্ধুত্ব । 

এখন কি তবে দোতরফা। করবে নাঁকি ? 

যদি বরণ_-না থাক্‌, হোটেলে এসে পড়েছি 
স্বে! 


লীন। 
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হোটেলে গিয়ে সুবিধামত ঘরছুটেো! দেখে 
নিলাম। ছু বছর আগে নান। দেশের হোটেলে 
দু'জনে ছুটে। পৃথক্‌ রুমে যেমন থাক্তাম, এখানেও 
তাই হুল, লীন! দেবী দুটো বিছানার একটা রুমেই 
থাকতে চেয়েছিলেন। আমি না বোঝবার ভাণ 
ক'রে, ছুটে! রুমই নিলাম। লীন। দেবী কিন্ত 
বলেছিলেন-- “একট! রুমেই কি পৃথক্‌ ছুটে! রুূমেব 
কাজ হয় ন। ?” 

১২টার সময খেতে গেলাম; খাবার ঘবে 
বেশী লোক ছিল। তাই আমর! লীনাদেবীর রুমে, 
আমাদের খাবার দ্বিতে বঃলেছিলাম। দেখল!ম 
লীনা! দেবীর আনন্দ উথলে উঠছে। খাবার মুখে 
দিতে না দিতেই লীনাদেবীর কথ সুরু হল। 
মেলবোর্ণে রাউলকে ছেড়ে আসতে প্রাণে একটু 
ব্যথ। লাগছিল । সে জাহাজে তুলে দিয়ে গেল। 
নদিন পরে কলম্বোতে নেমে দুতিন ঘণ্টা 
পরে তৃতিকোবিণের জন্য জাহাজে চড়লাম। 
তুতিকোরিণে এসে ট্রেণের একটা ফাষ্ট ক্লাস 
কামর খালি দেখে কলকাত। যাব মনে করে 
উঠে পরলাম । 

ব্ুকীল পরে দেশে ফিরে এলাম- এই ধারণা 
মনে বেশ তৃপ্তি দিল। এই সঙ্গে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব 
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বাড়ী, ঘরদোর, ঝোলভাত, সন্দেশ বসগোল্লা, 
পিঠে পুলি, শাড়ী সিন্দুর আদি সবই মনে ভীড় 
জমিয়ে দিল। গ্রীক্মকালের বিকেল, চারিদিকের 
ছায়া-লিগ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ) বেশ লাগছিল, ছনিয়ার 
কত মনোহর বিচিত্র দৃশ্ঠই না দেখেছি, তার তুলন! 
হয় না, তবু স্বদেশ ব'লেই শুধু ভাল লাগা নয়, 
স্বদেশেব মোহ আমায় আচ্ছন্ন করেছিল । আবার 
একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামল । ফেরিওল।র চেঁচামেচি 
শুনে দেশের খাবার কিনবার সাধ হল। তখনও 
সন্ব্যের অন্ধকার খুব ঘন হয় নি। 

পেস্তার বরফির মত একটা খাবার অনেকখানি 
কিনলাম, তার একট। কি নাম বলেছিল, ভুলে 
গেভি। একটু একটু ক'রে সবটাই খেয়ে ফেল্লাম ! 
সেই তৃপ্তিতে ডাইনিংকারে আর গেলাম না। 
বিদেশী বিষুখত। সম তখন জেগে উঠেছিল । শুধু 
এক পেয়ালা কফি আনিয়ে খেল।ম, এটা স্বদেশী 
মোহ নয়, তাব উল্টো? । 

তার পর কোথায় কেমন ক'রে তোমার 
কাছে সশরীরে হাজির হলে “সারপ্রাইজ'টা হবে 
ঠিকমত, তাই ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে 
পড়েছি জানি ন।। 

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা বিকট শব্দ, কান 
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ছুটো দিয়ে ঢুকে মাথার মধ্যে জমাট বেধে, প্রকাণ্ড 
মোটা স্থুচ হয়ে, বাই বাই শবে ঘুরতে ঘুরতে 
বিছ্যৎ বেগে ওপরে উঠে গেল। মনে হল 
ব্য/পারট। বজ্রপাত, আর ফেট। বেরিয়ে গেল তার 
সঙ্গে বেরিয়ে এল আমার শরীর থেকে প্রাণট। । 
পরক্ষণেই অশরীরী আমি দেখলাম গাড়ীর 
ছাদের ওপর থেকে, কামরার ভেতরের সব কিছু 
পরিক্ষার দেখতে পাচ্ছি! গাড়ীর অন্যচ্ছ ছাদট। 
আামার দৃষ্টি একটুও রোধ করেনি। গাড়ীর 
মেজেতে আমার নির্জীব দেহটা অবিকৃত অবস্থায় 
পড়ে রয়েছে । তার জাম! কাপড় আমার দৃষ্টি 
রোধ করছে না। কিছু রেখে ঢেকে বলব না বলেই 
বলছি; অশরীরী আমি, বহুবার আয়নায় দেখ। 
আমার শরীরট। দূর থেকে আজ নতুন করে দেখে 
এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে ছেড়ে যেতে মায়! করছিল । 
এই শরীরটার সঙ্গে “মামার কথাটার ঘনিন্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল বলেই হয়ত এত ভাল লেগেছিল । স্থ্বন্দর 
কিছুব সঙ্গে আমার এই কথাটার একটু সম্বন্ধ 
থাকলেই সে সৌন্দর্য এনে দেয় মাধুধ্যের গর্বৰ ; 
আর “আমার” কথাটার সম্বন্ধ না থাকলে, ত1 মনে 
জাগায় আপশোব। তাও তখন ভেবেছি । তবুও 
বলছি-_এ আমার প্রকৃত সৌন্দধ্যের মায়া । 


লীন] । 


আমি। 
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দেহট। ছেড়ে যাওয়।ব জন্য ওপব থেকে একট? 
অঙ্ম্য টান অনুভব কবছিলাম। যদিও আমাব 
স্বর্গে তেমন বিশ্বাস ছিল না, তবুও বহু জন্মের 
অজিত 'ইনট্রিংট'বশতঃ স্বর্গ না হলেও, মৃত্যুর 
পব উন্নততর অবস্থার আশ! যে নিজ্ঞঞন মনে 
(বেসে) ছিল না তা বলতে পারিনা । মৃত্যুব 
পর মৃতদেহ ছেড়ে আমি যখন বযেছি, তখন মৃত্যুর 
পর কিছুই নাই বলি কি করে! “সাইকিক্যাল 
রিসার্চ সোসাইটির' ভুরি তূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণেব 
মধ্যে, আর মিসমেবিজম্, হিপ নটিজম্‌ আদি হরেক 
বকম ভূতুডে তত্বের মধ্যে বিদেহী আত্মাব বা 
মনের যে “ফ্যালাসী” আছে তা জানি। 

আমি বলেছিলাম, তুমি যে মায়াসে্ব 
“হিউম্যান পার্শোনালিটি'__ 
তা আমার বিলক্ষণ মনে আছে। শেষ পর্্যস্ত 
আমার কথা ত শোন; বলছি কি, হয়ত উন্নত- 
তর অবস্থাব টানেই স্থন্দরকে ছেড়ে যেতে বাধ্য 
হ'লাম। আজ সেই মভিমাময় অশরীরী অবস্থ। 
থেকে ফিরে এসে এই মব শরীরের দখল নিতে 
হয়েছে বলে, আমাক তাই আপশোষের চাইতে 
সোয়াস্তি বোধ হচ্ছে। 
শুধু কি-- 
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শোন শোন, তার পর আমার অশরীরী মনের 
গতি এমন দ্রেত হল যে ভাষাতে প্রকাশ করা যায় 
না। তার ওপর একটা মনমুগ্ধকর অথচ প্রচণ্ড 
শব্দ আমার পেছন থেকে ত্রমে আরও পেছনে 
মুদু মধুর হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল । সেই সঙ্গে 
সামনে আর পাশে নিয়ত রূপান্তরিত অথচ 
স্থবিন্স্ত সব কটি রঙ্গে রঞ্রিত যেন শত শত বিশাল 
পর্দার মত কিছু, তীব্র বেগে ঘুর পাক খেয়ে 
চলল। তার চোখ-ঝল্সান উজ্জ্বলছট! ক্রমে 
মোলায়েম হতে হতে বিলীন হয়ে গেল। এই 
রকমে গন্ধ, রস প্রভৃতি ইন্ড্রিয়গ্রাহা সব কিছুর 
প্রচণ্ডতা ক্রমে মৃছুমধূর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
একেবারে শুন্তে লীন হয়ে গেল। 

তখন মনে হ'ল--এই বুঝি জ্ঞানবাদী 
বুদ্ধদেবের “নির্ববাণ ; আর এই শব্দ-বর্ণাদির মহড়া) 
তা হলে স্বর্গে আমার অভ্যর্থনার জন্যই এই 
অলৌকিক মঙ্গলাচরণ । ত৷ যেন হল, কিন্তু আমার 
নির্বাণ হল কৈ? এখনও মন আর জ্ঞান ত 
অটুট রয়েছে, এখন যাই কোথা? এই মহাশুন্য 
অন্ধকারে অনস্ত কাল থাকতে হবে? হয়ত বিভিন্ন 
ধর্মের ভিন্ন রকম স্বর্গ হতে পারে? তুমি জান, 
আমি রকমারি স্বর্গের কোনটাই বিশ্বাস করতে 


লীনা। 


পারিনি । কিন্তু মৃত্যুর পব নির্ববাণ সম্ভব হলেও 
হাত পাবে বলে মনে হত। 

তবুও যখন মৃত্যুব পর একট! কিছুর অস্তিত্ব 
দেখছি, অর্থাথ অশরীরী আমি আছি, তখন 
বুদ্ধদেবেব মহানির্বান, তাও হল কৈ? বনু আত্মা 
ও বিদেহী মন যে আছে-_তার প্রমাণ ত আমিই। 

মনে হল তাদের কারো সঙ্গে দৈবাৎ দেখাও 
কি হবেনা! কিন্তু তার। সব কোথায় ? কেমন করে 
তাদ্দের একটাকে অন্ততঃ ধবি! মিঃ ষ্টেডের জুলিয়া, 
মিসেস্‌ বেশাস্তের 'কুংহোমিলাল', অন্ত অনেকের 
“মানিক আদি আরও কত আছে। ওরা সব 
'মাড়লী আদিতে অভ্যন্ত। মর্ত্য লোকের কাছে 
বেশ সহজে পোষ মেনেছিল-_-এখন এবকম 
একটি আত্মা না ধরতে পারলে -আমার১__ 
এই চিন্তার পরই মনেহল, যেন বেশ একট! 
সাড়া পাচ্ছি। আমাৰ বিদেহীমনে আমি 
জিজ্ঞেস করলাম “কে আপনি ?” উত্তর হুল “যাকে 
তোমার সন্ভ চাই।” আমি বলেছিলাম “আমি 
চেয়েছিলাম এমন এক আত্মা যে, আমি যা 
জান্তে চাইব, তাৰ ঠিক ঠিক উত্তর দেবে”। 
উত্তর হল «আমি সেই উত্তরদাতা”। 
কি বলে ডাকব? 


উত্তরদাতা। ডাকবার দরকার হবে না, কাবণ আমি সব 


লীনা । 
উঃ। 


লীন]! 
উঃ। 


সময় তোমার কাছে আছি। 

আপনি কি এক! ? 

ই। আমায় "তুমি বলবে। এখানে স্থৃপিরিয়রিটী 
কম্প্লেক্স্‌ বা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্পেব আবশ্যক 
হয় না। 

আচ্ছা! এখন বল আমব। কোথায় ? 

বিশ্বে। 

সবই যে শুন্য অন্ধকার ! 

এখন তোমার দৈহিক ইন্দ্রিয নাই, ইক্ড্রিয়গ্রাহা 
সব কিছু মনেব দ্বারা, অর্থাৎ মানস-ইক্দ্িয়েব দ্বার, 
প্রত্যক্ষ করতে হবে, বিশেষ ক'রে দেখবাব কাজট।। 
সে শক্তি স্বভাবতঃ তোমার কিছু আছে। তার ওপৰ 
ভিজুয়েলাইজ কববাব শক্তি বা মেণ্টাল্‌ ইমেজাবী 
অনুশীলনের চেষ্টা এক সময়ে পারিতে কবেছ। তবুও 
বল্ছি চিত্রশিল্পী, মিকানিসিয়ান, বৈজ্ঞানিক, অন্ধ, 
সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি বন্থ বুদ্ধিজীবী মানস ইন্ড্রিয়ে দর্শন 
শ্রবণ আদি শক্তির চর্টা করেন। যেমন কোন দৃশ্য, 
ব্যক্তি-বিশেষের চেহারা, দরবার, যুদ্ধক্ষেত্রাদি 
একবার দেখে এসে, ঘরের কোণে বসে হুবহু একে 
দেন চিত্রশিল্পী । সুমধুর গান ব| স্থুর একবার শুনে 


এসে মানস-কানে তা শুনতে পান লঙ্গীতজ্ঞ ; এবং 


লীন।। 


উ£। 


আমি। 
লীনা । 


১৭ 


যখন খুসী তিনি তা শোনাতে পারেন । এই ব্ূপে 
সকল শারীরিক ইন্দ্রিয়ের কাজ মানস-ইন্ড্রিয়ের 
স্বারা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ও সংঘত ভাবে এখন 
প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এঁ মানস শক্তি, অশরীরী 
অবস্থায়, অল্প চেষ্টায় অনায়াসে পূর্ণ ভাবে লাভ 
করতে পারবে। 

আচ্ছা, দেখ! অন্ধকার ম্লান হয়ে আসছে, 
দিনের আলো ক্রমে বাড়ছে, নয় কি? 
পৃথিবী থেকে যেমন দেখতাম, তার চেয়ে উজ্জল 
অসীম নক্ষত্রখচিত অনস্ত আকাশ দেখছি। 
দেখভিনা কেবল- পায়ের তলায় শ্যামল মাটির 
পৃথিবী, তার সুধ্য, তার তাপ, আর রৌদ্র, আর 
সেই সঙ্গে গ্যাছে তার চাদ__ 
মানস-ইন্দ্রিয়ের শক্তি ছাড়া আরে! অনেক রকম 
শক্তি তুমি এখন পেয়েছ । তার মধ্যে প্রধানতম 
হচ্ছে-মনের গতিশক্তি য। অবাধ, অক্লান্ত, তড়িৎ 
অপেক্ষা অত্যধিক ক্ষিপ্র, ইচ্ছান্ুগত আর অনস্ত। 
লীনাদদেবী কথা বন্ধ ক'রে বললেন-- আমাদের 
খেতে খুব দেরী হয়ে গেল, এখন ওঠা যাক্‌। 
খানিক বিশ্রাম কর। 
আজকেব মত করব, তুমি কি করবে? তুমিও 
একটু__ 


আমি। 


১৮ 


তোমার বাণী যতখানি বলেছ তা লিখে ফেলব। 
তুমি ঘুম থেকে উঠলে তোমাকে শোনাব। তার 
পর আবার য। বলবে শুনব, রাতের বেলা লিখে 
তার পরের দিন তোমায় আবার পড়ে শোনাব, 
কেমন ? 


লীনা । তা৷ বেশ, ধন্যবাদ দিতে হবে? আমায় কিন্তু এক 


লীন।। 
আমি। 


ঘণ্টার মধ্যে জাগিয়ে দিও। কেমন, ভূল্বে 
নাত? 

আমি নিজের রুমে লিখছিলাম। লীনাদেবী 
ঘণ্টাখানিক পরে এসে বললেন, “কেমন, এক কাপ 
চা না কফি”? 

আমি ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি 
কি পান করবে? আর কিছু?” 
ধন্যবাদ ছাড়া, তুমি বাঁ 
তবে তোমার প্রিয় কফি আনাও, আর কিছু 
ফল। 

লীনাদেবী বয়কে ডেকে কফি আর ফল দিতে 
বলে দিলেন। আমি যা লিখেছিলাম পড়ে 
শোনালাম। তারপর লীনাদেবী পর-পারের কথ? 
সুরু করলেন। 

উত্তরদাতা। 'বললেন--“এখন তুমি কি চাও 
বল?” 


'সামি। 


লীনা। 
উঃ। 


১০ 


১৪ 


কিচাই বলতে গিয়ে একটু মুক্কিলে পণ্ড়লাম। 
আমায় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় দেখে উত্তরদাতা। বললেন, 
“মৃত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলতে চাও 
না? যা অনেকে চেয়ে থাকে” 

মেল। যায় নাকি? 

পরলোকে মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার সহিত 
মিল্বার প্রবৃত্তি, অনেক জ্ঞানী-মানী লোকেরও 
অস্ততঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে জাগে। তাতে ভাবী 
মিলনের আশায় আসন্ন মৃত্যুর ছুঃখ, ভয় একটু 
সহনীয় হয়। 

এখন ত আর ম্ৃত্যু-যস্ত্রধার আশঙ্কা নাই। মেলা 
যায় কিনা পরে দেখলে হবে। এ বিশ্বের মোটা- 
মুটি রহন্ত আগে জান্তে চাই। 

এ যে চারি দিকে ছোট বড় উজ্জল বস্তৃপিপ্ড, 
যাদের তোমরা তারা, নক্ষত্র আদি ব'ল্তে, 
তার! নানা আকারের ভৃূর্য্য, ভার গ্রছ, উপগ্রহ 
আদি সমেত নানা আকার প্রকারের সৌরমণ্ডল 
সদৃশ, অসংখ্য মণ্ডল নিয়ত শৃস্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
এসকল তুমি জান। এখন সোজ! একদিকে 
তীত্র গতিতে চল, দেখা যাক্‌ সীম! পাই কিনা, 
কি দেখছ? 

দেখছি আর ভাবছি, এ অকারণ চেষ্টা হচ্ছে, 


উঃ 


উ 


সও 


কারণ সীমার ধারণা যে আমি মনেই আনতে 
পারছি না। তা হলেই বোঝ, বিশ্বসীমার কোন 
রকম ধারণা ব। কল্পনা করা মানব-বুদ্ধির অগম্য, 
তাই অজ্ঞেয়। 
আমরা এখন দেখব, পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সবরকমে 
সমান অথচ সম্যক উন্নত এমন একটি গ্রহ । 

বিশ্বে কোন ছুটি পদার্থ সর্ববতোভাবে সমান 
হয় না) কাজেই ছুটি গ্রহও সর্বতোভাবে সমান 
নয়। একটু আধটু তফাত থাকলেও আমাদের 
জ্ঞানানুসন্ধানের কোন বাধা জন্মাবে না। 
পৃথিবীর মত প্রায় সব বিষয়ে সমান গ্রহ বহুত 
আছে, যা'র শ্রেষ্ঠজীব জ্ঞান-বিজ্ঞানে তোমাদের 
পাখিব মানুষ অপেক্ষা বহুদূর এগিয়েছে । অথবা 
অধঃপাতে গিয়ে দ্বিপাদ শয়তানে পরিণত 
হয়েছে । এরকম গ্রহ আমরা অনেক অতিক্রম 
করে এসেছি, লক্ষ্য করেছ কি? 
আমাদের গতিবেগ এত দ্রুত, আর এত অধিক গ্রহ 
অতিক্রম করে চলেছি যে, ঠিক মত দেখা আমার 
পক্ষে সম্ভব হয়নি । এখন আমাদের পৃথিবীর মত 
প্রায় সর্ব-বিষয়ে সমান, এমন কোন শ্রহে চল । 
তার আগে আরও কিছু বলে রাখা আবশ্টক মনে 
ক'রছি। মানুষের মত জীবের উন্নতি-অবনতির-__ 


লীন] । 
উঠ। 
লীন।। 
উঠ। 


লীন। | 


উঃ। 


৯ 


কার্য-কারণ বিষয়ে তৃমি সত্য জানতে অতিমাত্রায় 
ব্যগ্র, আমি ত জানি তুমি একুশ বছর-__ 

তুমি জান? একুশ বছর-_ 

হাগো, হী, 3 আর জানি না! 

অর্থাৎ? 

যৌবনের প্রারস্তে বিবাহের পুর্বে সমাজের অন্তায়- 
অত্যাচার তোমার মন্ম স্পর্শ করেছিল। অনেক 
চেষ্টার পর, এক' অতি সহৃদয় বরের সঙ্গে 
তোমার আত্মীয়ের তোমার বিবাহ জস্বন্ধ স্থির 
ক'রেছিলেন। তুমি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে 
তোমার হাদয় যে অন্যের অধিকৃত * ত৷ 
বরকে-_ 

ব্যস যা বলছিলে বল, ওসবে কাজ কি? আমার 
ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাও নাকি? 

এখানে তার আবশ্যক নাই । তোমার সব কিছু যে 
আমি জানি। তুমি প্রথমে কি দেখতে চাও, তা 
আমি জানি বলেই, বলে ফেলাতে, তোমার সন্দেহ 
জেগেছিল, আমি তোমার গুপ্ত প্রেমের কথা জানি । 
জানলে এখন তোমার ছুঃখ কিসের! একুশ বছর 
ধ'রে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে আর সমাজে 
অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত, যে সত্য অনুসন্ধান করতে 
চেষ্টা করেছিলে তাতে তোমার মন তৃপ্ত হয়নি৷ 


লীনা । 


উ 


৮২ 


এখানে সেই সমস্থা-সমাধানের জন্য তাই তুমি 
বিশেষ কিছু সত্য দেখতে ও জানতে চাও, 
নয় কি? 
তা যেন সত্য। তবু একটা কথা! আমার জানতে 
ইচ্ছে করে- আচ্ছা, 'ফ্যালাসী+ ব1 যুক্তি-তর্কের-_ 
ফাকি বলে একট) ব্যাপার কি নাই ? 
আছে বই কি! “ফ্যালাসী” সত্য উপলব্ধি বা সত্য 
নির্ণয়ের বিশেষ অন্তরায় । 

ফ্যালাসী বা ফাকি সাধারণতঃ ছু” রকমের, 
জ্কানকৃত আব অজ্ঞানকৃত। আমার যুক্তির মধ্যে 
অজ্ঞানকৃত “ফ্যালাসী” থাকৃতে পারে। কোন 
মান্থুষেব মন সর্ববিধ বিষয়ে পুর্ণ সত্য বা. পূর্ণ 
জান উপলব্ধি করেছে এ ধারণা কর] ঠিক নয়, 
যে হেতু সত্য জ্ঞানের সীমা নাই। ফলতঃ 
আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক, ক্রম-বিকাশমান বা 
ক্রমবর্ধনশীল; কোথায় এর শেষ তা ধারণাতীত, 
কিন্তু পাধিব মানুষ তবু বিশেষ কোন কোন 
মানুষকে চরম জ্ঞানের আধার বলে ভক্তি করে; 
আবার ভক্তির দায়ে সেই বিশেষ মানুষগুলি 
নিজদিগকে সব কিছু পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী 
বলে জারী করে। তারাই জ্ঞানকৃত আর 
অজ্ঞানকৃত, উভয় “ফ্যালাসী'তে সিদ্ধ। তারাই 


লীনা । 
উঃ। 


লীন] । 
উঠ। 
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মান্ুষের ছদ্মবেশী শক্র। পৃথিবীর মত কোন গ্রহের 
শ্রেষ্ঠজীব, যার। পাথিব মানুষ অপেক্ষা উন্নততর 
জ্ঞানের অধিকারী, তাদের জ্ঞানেব সঙ্গে প্রতাক্ষ- 
ভাবে যাচাই ঝু'রে, আমার কথাব ফাকি থাকলে 
সহজে ধরতে পাববে। যদি পার ঘবে আমি 
কৃতজ্ঞতার সহিত তোমায় ধন্যবাদ দেব। 

মনে মনে চটবে না ত? 

নিশ্চয় না। আমি ভদ্র, তার মানে আমি যুক্তি- 
বিলাসী । যুক্তিটা অবিশ্যি সুযুক্তি। 

আর তর্ক করব না, এখন যা বলতে চেয়েছিলে বল। 
তর্কের জন্য তর্ক না ক'রে, জ্ঞানের খোজে তর্ক 
অবশ্য কর্তব্য, যাই হক, বিশ্বজ্ঞানের কথা বলবার 
আগে, ছএকট। বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ করব, 
তার মানে তোমাকে সাবধান ক'রে দেব। 

“আমার পৃথিবী “আমার দেশ “আমাদের, 
সভ্যতা, “আমাদের+ ধশ্ম, “আমাদের সত্য; এই 
'আমি, “আমার” "আমাদের জ্ঞানটা একেবারে 
ভূলে ষেতে হবে । তুমি এখন মনোময় ; তোমার 
সঙ্গে তোমার শরীরের সম্বন্ধ, অর্থাৎ তোমার শরীর 
বাজীবন রক্ষার জন্য তোমার দেশের, সমাজের, 
সভ্যতার, ধর্মের আর তোমাদের স্থার্থ-সর্ধবন্য 
সত্যের সহিত এখন এখানে এই অশরীরী তোমার 


৪ 


আর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এখন তুমি বিশ্বের, 
আর বিশ্ব এখন তোমার । “আমি' “আমার, 
প্রভৃতি শবের দ্বারা নিজেকে জাহির করবার 
উপায় এখানে যে কাজেই তার নাই! দরকারও 
নাই। তাই ওটা এখন ত্যাগ করতে ব! ভুলে 
যেতে কোন বাধ নাই। 
পূর্বব স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না যে? 
আমি তা বলছি না ত! নিজের আশৈশব-পোধিত 
প্রিয় ধারণ', গ্রুব সত্য বলে ভক্তিভরে বা অন্ধভাবে 
বিশ্বাস অল্পলাধিক প্রায় সকলে ক'রে থাকে । এই 
বিশ্বাসই সত্যদর্শনের পরিপন্থী । এই বিশ্বাসই 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের অন্তরায় । 

তোমার বিবাহ সম্বন্ধেই ভেবে দেখ, তোমার 
আত্মীয়-স্বজনের ও সমাজের স্বার্থের কাছে, স্বজাতে 
বিবাহই সত্য। অপর পক্ষে অন্য জাতের ব্যক্তি- 
বিশেষকে তোমার এত ভাল লেগেছিল যে, অন্ত 
জাতে বিয়ে করাই তোমার স্বার্থের কাছে সত্য । 
তোমার সমাজ ও আত্মীয়ের! বলেন, বিজাতে বিয়ে 
করা অন্যায়, পাপ, অধন্ম আর সমাজদ্রোহিতা ; এ 
তাদের আশৈশব-পোষিত দৃঢ় ধারণা । তোমার 
যুক্তিসিদ্ধ ভালমন্দ জ্ঞান বলে, সমাজ আর ধর্মের 
বিধানকর্তীর! স্বজাত বেজাতের যে কোন সুন্দরী 


লীনা । 
উঃ। 


৫ 


বা তরুণীকে নিজের। নিধিবচারে কিছু করলে কোন 
দোষ হয় না। নারী খালি স্বজাতে বে" না 


, করলে সমাজদ্রোহিতা পাপে পতিত। হয়, এর 


কোন্টা সত্য *সে বিচার এখানে করছি ন1; 
তোমায় দেখাতে চাই পাধিব সত্যের মূল্য কতটুকু! 
তাই স্বার্থজনিত সত্য-মিথ্যার সমস্যা সমাধানই 
তোমার একুশ বছরব্যাপী অনুসন্ধানের বিষয় 
ছিল। এখানে বৈজ্ঞানিকভাবে সে অনুসন্ধান 
সুরু করতে হলে নিরপেক্ষ হতে হবে। 

অন্তের ধারণার সত্যমিথ্য। খোজবার আগে, 
নিজের সমস্ত ধারণা সত্যমিথ্যার কষ্টিপাথরে 
কষতে হবে। এই কষ্টিপাথর হচ্ছে--চিস্তা, মনন, 
যুক্তিতর্কের বিচার দ্বার! সত্যানুসন্ধান, তা যত 
নিরপেক্ষ হবে, বিচারের ফলও ততোধিক বিশ্বজনীন 
হবে। পুর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া মানুষের পক্ষে-_ 
পৃথিবীতে কি কেউ পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্য-_ 
কতকটা পেয়েছে বই কি, নইলে এত বৈজ্ঞানিক তথা 
এবং সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে কি করে! আমি বলছি 
কি--আশৈশব অভ্যন্ত প্রিয় সংস্কারগুলি ( য। ঞ্ুব 
সত্য বলে ঘরে বাইরে সর্বসাধারণ “বিশ্বাস করে 
তা) মনে এত বদ্ধমূল যে তা জাগ্রত চেতন। হতে 
অবচেতন মনে অসাড়ে ইনৃষ্টিংটে পরিণত হয়ে 


১৩১ 


জীবনের সঙ্গে পাতিয়েছে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । সেই 
সকল সংস্কারকে কেউ মিথ্যা বলে গ্াহির করলে 
তার গ্যালিলিও প্রভৃতি বন্ছ সত্যব্রতের দশ। 
ঘটে। এখনও দেখ, লোকে বলে পস্ু্ধয উদয়” 
“ন্তর্য্য অস্ত” । সূর্য্য প্রথিবীকে বেষ্টন করে, এই 
ভূল ধারণ। লোকের অজ্ঞান মনে “ইন্ষ্টিংটেঃ 
পরিণত হয়েছে । একেই বলে সংস্কার । 
তুমি এখন অশরীরী ; তোমার নম্ু” বা “কু? 

সংস্কার, অর্থাৎ শিশুকাল হতে যে সকল ধারণ! 
মনে বদ্ধমূল, এখন তা মিথ্যা বলে ধরে নিলে 
এখানে তোমার সমাজ তোমাকে “একঘরে” করবে 
না, কিম্বা কেউ মারবে না ধরবে না, বা তোমার 
নিন্দারও ভয় নাই। 

আর এক কথা, স্থতঃসিদ্ধ ব। সর্বজন-ন্বীকাধ্য 
নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য ছাড়া অন্ত যে সকল সত্য যুক্তি 
তকের দ্বার। বিচাধ্য অথবা স্বীকাধ্য তা দেশকাল 
পাত্র ভেদে নান। প্রকার হয়। এই ব্লকম সত্যকে 
“টেম্পারামেণ্টাল্* বা মেজাজী অথবা খেয়ালী সত্য 
বল! যেতে পারে । প্রতিপাদ্য সত্যের এমন কিছু 
্ট্যানভার্ড পৃথিবীতে নাই যা নাকি বিশ্বজন 
স্বীকাধ্য সত্য বল। যেতে পারে ॥ 

একটা! 7 কথা মনে রেখো? ৮0120159795, 


এ 


হ1৮61985 আর বিশ্ব, বিশ্বমানব, বিশ্ববিস্ভালয় 
আদির ছ্21৮61752 বা বিশ্ব বলতে সমস্ত 
পৃথিবীকেও বোঝায় না। আরও সংকীর্ণ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। *বিশ্ব বা 7[071৮67:39 অসীম 
অনস্ত *স্পেস্‌্ বা স্থান জুড়ে যা কিছু । এ বিষয় 
পরে প্রত্যক্ষ করাব। 

এই বিশ্বের ভাল মন্দ জ্ঞান অর্থাৎ সার্বজনীন 
বিশ্ব জ্ঞান দ্বার! তোমার পৃথিবীর, দেশের, সমাজের, 
জাতির, বাব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কিছু, য। তুমি ঞ্ুব 
সত্য বলে সগর্বেব জেনে রেখেছঃ তা যদি এখানে 
অসত্য বলে তোমার কাছে প্রমাণিত হয় তবে 
তোমার মন এমন বিষিয়ে উঠবে যে, তখন সত্যান্ু- 
সন্ধান তোমার পক্ষে কষ্টদায়ক হবেই । তোমার 
পাধিব মন এখন অশরীরী হয়েও একদেশদর্শ 
সংকীর্ণ হয়েই এখানে থাকবে । কোন সত্যই গ্রহণ 
করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন তোমাদের 
স্বার্থপ্রণোদ্দিত শৈশবের সযত্ব-পালিত সংস্কার অর্থাৎ 
বিশ্বাসকেই পরম সত্য বলে জাহির ক'রে বৃথ। 
গৌরবে গৌরবান্বিত হতে একটুও লঙ্দা বোধ 
করবে না। তাই বলছি তোমার পৃর্ববের যে-কোন 
ধারণা সম্বন্ধে তোমার মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকার 
রাখতে হবে। তার মানে পুর্ব ধারণার সত্যাসত্য 


লীন] । 
উঃ । 


লীন।। 
উ2। 


খ্চ 


নিয়ে কোন রকম তর্ক করবে না, অথবা তুলনা- 
মূলক প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। 

দ্বিতীয়ত তুমি “জুলিয়া 'কুতহোমিলাল' 
প্রভৃতি মৃতাত্মাদের পৃথিবীতে গিয়ে বিশেষ কোন 
ব্যক্তির স্বন্ধে চেপে মোড়লী কররার কথা 
বলেছিলে না? 
না, তখন আমি বলেছিলাম শুধু-_ 
হয়ত কোন দিন তোমার এ রকম মোড়লী করবার 
প্রবৃত্তি গজিয়ে উঠতে পারে, তখন 1 যার ঘাড়ে 
তুমি চাপবে, সে যদি তোমার শুভেচ্ছা! জনিত 
তোমার বিশ্বজ্ঞানের বাণী প্রচারের চেষ্টা করে, তবে 
সে বেচারীর ছুর্দশার সীমা থাকবে না। তাছাড়। 
আরও অনেক রকম বিড়ম্বনা ভোগও করতে হবে। 
অধিকস্ত তোমার এত সাধ্য সাধনার সত্যানু- 
সন্ধানের ফল বৃথা নষ্ট হবে , তাই তোমায় সাবধান 
ক'রে দিচ্ছি। আমরা অতঃপর পৃথিবীর কোন 
কিছুর নাম উল্লেখ পর্যন্ত করব ন1। 
আচ্ছ। তাই হবে, এখন কৃপা করে দেখাও । 
এখন এ প্রকার গ্রহের উৎপত্তি অথবা কোন সদৃশ গ্রহে 
মানবজাতির উৎপত্তি থেকে দেখতে শুরু করবে, ন। 
পাথিব মানব অপেক্ষা অন্য কোন সদৃশ গ্রহে মানব- 
জাতির প্রকৃষ্টতর উন্নতির অবস্থা দেখতে চাও? 


লীনা। 


উঠ। 


লীন! । 
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আগে কোন মানবজাতির চরম উন্নতি দেখতে 
চাই। 

আমার মনে হয়, চরম উন্নতির কার্য-কারণ-জনিত 
বিসদৃশ অবস্থাকে সত্য-শিব-সুন্দর বলে ধারণ। 
করা তোমার সংস্কারাবন্ধ মনের পক্ষে এখন সম্ভব 
নাও হতে পারে। সত্যের নগ্ররূপে তূমি এখনও 
অভ্যস্ত নও। মিথ্যা প্রবণতা, তোমাদের বহু-পুরুষ 
অজিত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। যেখানে সবই 
সত্য, মিথ্যা বা মিথ্যা সংস্কারের লেশ মাত্র নাই, 
সেখানকার সব কিছু অতীব বিসদৃশ ব1 বিকট বোধ 
হবে। তাছাড়া এ অনন্ত অসীমের মধ্যে সব চেয়ে 
উন্নত বেছে নেওয়া অসস্ভব। সব বলতে অসীমই 
বুঝায়। আগেই ত বলেছি বিশ্ব অসীম। 

আচ্ছা, যার কাধ্য কারণ সহজে ধারণ! করতে 
পারি এমন একটি উন্নততর সদৃশ গ্রহ দেখাও । 
পৃথিবীর অবস্থার সহিত সকল রকমে প্রায় সমান, 
কেবল মানবজাতির অবস্থা সম্যক উন্নত-_-এরকম 
একট। গ্রহ এখন দেখাব। মানবজাতির অবস্থা 
বা ব্যবস্থা ছাড়া প্রায় সকল রকমে পৃথিবীর সমান 
গ্রহগুলির প্রত্যেকটিকে আমরা “সদৃশ গ্রহ” কলে 
অতঃপর উল্লেখ করব। 


উন্নততর সদৃশ গ্রহ 
দূরে থেকে এ গ্রহটাতে তোমার মনঃসংযোগ 
কর। দেখ, পাঁচট। মহাদেশ আর একটা 
মহাদেশের মতই মহাদ্বীপ। গ্রহটার প্রায় চার 
ভাগের তিন ভাগ ঢেকেছে পাচট। মহাসাগর । 


লীনা!। তাইত! সদৃশ গ্রহই বটে। 


উঃ । 


লীন।। 


এঁ দেখ, বরফে ঢাকা উত্তর আর দক্ষিণ মেরু অঞ্চল 
সাদ! ধপ ধপ করছে। এদিকে তুষার-ধবল উত্ত্গ 
পর্ধবত মকল, ওদিকে শ্যামল তৃণ আভরণে ঢাকা 
বিরাট প্রান্তর সকল। বালি আর কাকর বিছান 
কত বিস্তীর্ণ মরু প্রদেশ, আর কত শত নিবিড় 
বিশাল স্বঙ্গল, সমস্ত ভূভাগে ছড়িয়ে রয়েছে। তার 
মাঝে মাঝে সুবিস্ত্ত শ্যামল স্থযমা-মণ্ডিত ছোটবড় 
অসংখ্য সহর, ছোটবড় কত লক্ষ লক্ষ লোকালয় ও 
মানুষের গড়া আরও কত কি! আরও নিকটে 
চল, কেমন দেখছ? 

দেখে মনে হচ্ছে, ষেন পূর্বব-পরিচিত সুবৃহৎ রঙ্গিন 
রিলিফ. মানচিত্র। তার জলে স্থলে সর্বত্রই 
যেন আমার পরিচিত বনু স্থান দেখতে পাচ্ছি। 
আধখান। গ্রহ রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা হলেও, 
মানস-চোখে গ্রহটির সব যেন দেখতে পাচ্ছি। 


উ2। 


রান। | 
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যে স্থানট। অন্ধকার সেখানে জলে স্থলে চোখ- 
জুড়ানে। অত উজ্জ্বল আলো কিসের ? 
এই গ্রহের সব্বত্র আবশ্যক মত রেডিয়াম আদি বন্থ 
প্রকারের নতুন আবিষ্কৃত তেজী আলো নিয়ত 
আপন! থেকে ছজুলছে, জ্বালাতেও হয় না) নেবাতেও 
হয় না। আর তা জ্বালিয়ে রাখতে খরচও কিছু 
নাই । 

গত এক'শ বছরে কত অদ্ভূত আবিষ্কারই না 
হয়েছে! তুমি খুব বেশী এক'শট। মৌলিক বস্তুর 
কথ। শুনেছ, এখানে এখন প্রায় পাচ শ'র ওপর 
মৌলিক বস্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং নিয়ত হচ্ছে । 
তাতে করে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য আর তথা, 
নতুন নতৃন খাগ্ঠ, যন্ত্রাদি আর ওষধ, শিল্পের 
উদ্ভাবন সম্ভব হচ্ছে । 
গ্রহের অন্ধকার ভাগটা, দূর হতে মনে হ'চ্ছে যেন 
নক্ষভ্র-খচিত অপরূপ এক 'আকাশ-মগ্ুল। 
নক্ষত্রের আলো কিন্তু এত মনোহর হয় না। 
এদিকে দিবালোকে আলোকিত অংশটা যেন 
একটা অতীব বিশাল পার্ক। একটু অপেক্ষা কর, 
আমি প্রাণভরে একবার দেখে নি। এমন একটাও 
স্থান খুঁজে পাচ্ছি না, যে দিকে তাকালে প্রাণ 
জুড়োয় না। যেরকম দেখছি তাতে মনে হচ্ছে, 


উঃ। 
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এই গ্রহের এমন কোন স্থান নাই যা, মানুষের 
অজানিত, অগম্য, বা যা! মানুষের সুনিপুণ হস্ত স্পর্শ 
করে নি। সবটাই মানুষের কাজে লাগাবার 
চেষ্টা হচ্ছে । 

তৃমি বরং বল, কাজে লাগান হয়েছে । আর ক্রমে 
কাজ বেড়েই চলেছে। মানুষের তত ভীষণতা, 
বীভতসতা, কুৎসিতাচরণ আদি কোথাও দেখতে 
পাচ্ছ কি? 

এ মরুভূমিটার নিকটে চল। দূর হতে বিকট, 
রুক্ষ, জনশূন্য, অতি ভীষণ বলেই তোমাব মনে 
হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সত্যই তাই ছিল। 
এখন দেখ, এর সর্বত্রই, কত রকমে করছে মানবের 
কীর্তি ঘোষণা । তারপর দেখ, এর একধার হতে 
অন্যধার পর্যন্ত কর্ত রেল রাস্তা, মোটার রাস্ত1, 
কেনেল আদি'; তার মাঝে মাঝে নানাপ্রকার তেল, 
কয়লা, পাৰ, গন্ধক, প্লাটিনাম আদ বহুবিধ নতুন 
নতুন নামের খনিজাত দ্রব্যের উত্তোলন-কারখান]। 
তার ভিতর-বাহির চারিদিকে নানাবিধ ফল ফুলে 
স্থশোভিত বৃক্ষ-লতাগুল্স আদির প্রাচীর বা উচু 
বেড়া, উত্তপ্ত উড়ত্ত বালুঝড়ের গতি রোধ করেছে; 
তার স্শীতল ছায়ায় শত শত কন্মী আর পথিককে 
আরাম দিচ্ছে । পথের পাশে স্থানে স্থানে মোটা 
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মোটা নলকৃপ, তার পাশে স্লানাগার আর খেজুর 
ডুমুর প্রভৃতি মরু-সুলভ সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ-লতা- 
গুল্মপরিবেহিত প্রশস্ত বিশ্রামাগার। তার মাঝের 
ঘরগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ত ঠাণ্ডা করে রাখ 
হয়েছে । সেখানে অটোমেটিক রেস্তরায় পানীয়, 
মিষ্টান্ন আদি তাজ! স্ুখগ্ধ সামগ্রী বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে গরম অথব। ঠাগ্ড। করে রাখ। হয়েছে এমন 
ভাবে যে, বোতাম টিপলেই আবশ্যক খাছ বা 
পানীয় বেরিয়ে আসে । কোন কোন বিশ্রামাগারে 
ব্রডকাষ্টইং, খবরের কাগজ, টেলিফোন আদ্র 
ব্যবস্থা আছে । বিমানপোতঙ, মোটার, লরি, বাস 
গ্রভৃতির যাত্রী ওখানে বিশ্রাম করছে । 

এ রকম দুপাশে ঘন হরি প্রাচীরে ঘেরা রেল 
লাইন, তার ষ্টেশন, রেস্তপ"।, বিশ্রামাগার আদি 
আছে; তাতেও টেলিফোন, টেলিগ্র।ফ, ব্রডকাষ্টইং, 
খবর কাগজ প্রভৃতি মানুষের সাময়িক আবশ্যকে 
লাগে যত কিছু সবই শ্ুন্দর ভাবে রয়েছে। 
নিকটেই অসমিয়াম, ট্যাণ্টানাম, টাংষ্টেন প্রভৃতি 
খর্নজ পদার্থ তোলবার বিরাট কারখানা সকল 
রয়েছে । তাতে বনুপ্রকার বিজ্ঞানবিদ আর শত 
শত কর্মী দিন রাত কাজ করছে। প্রত্যেককে 
চার ঘণ্টার অধিক কাজ করতে হয় ন!॥ 
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কর্মী বদলের জন্য এরোল্েন যাতায়াত করছে। 
যার এখানে থাকে তাদের দিনের বেলা বাসের 
জন্য মাটির নীচে বিশ্রামাগার আছে । বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে কারখানার মধ্যে আর বিশ্রামাগার 
আরদেতে ৮০" ডিগ্রি থেকে ৮৬ ডিশ্রির মধ্যেই 
তাপ রক্ষা কর! হয়। 

আর আছে স্ুবুহতৎ ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ যাতে 
প্রকাণ্ড যন্ত্রচালিত টিউবওয়েল থেকে নিয়ত ঠাণ্ডা 
জল নানা দিকে সরবরাহ করা হচ্ছে। উচু 
প্রাচীর ঘেরা এ সকল কারখানার ভিতরে বাহিরে 
ফল, ফুল, লতা, গুল্ম আদি সব্জীর বাগানে এবং 
পরে দিনের বেলা অনবরত ফোয়ারার সাহায্যে 
জল (দেওয়া হচ্ছে। দুরের নদী ও হুদ হতে কাট, 
প্রশস্ত ক্যানাল বা খাল আর তার শাখা-প্রশাখ। 
দিয়ে প্রবাহিত জলে, এই সমস্ত মরুর স্থানে স্থানে 
কারখানাগুলির চারি দিকে বনুবিস্তৃত জমিতে 
উপরের বালি সরিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রয়ো- 
জন্ীয় নান। প্রকার শস্য, ফল, মুল আদির চাষ 
হচ্ছে । স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর লু'র গতাপ অনেক 
কমান হয়েছে । এক প্রকার বিমানযান হতে 
বিদ্যুত্-প্রবাহ চালিয়ে স্থানে স্থানে বুষ্টির পশল। 
নামান হচ্ছে। এইরূপে ঝড়ের বেগও কমান 
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হয়েছে। বিমান-পোতে এসে বহু বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাকারী মরুর যেখানে সেখানে নানাপ্রকার 
খনিজ পদার্থের, ভূতত্বেরর আরও কত কি তন্বের 
অনুসন্ধানে রত । 

ওদিকে ৮ল, দেখ, ঘাসে ঢাকা স্ুবিভ্তীর্ 
প্রান্তরগুলি য। দূর হে জনহীন মনে হয়েছিল, 
এখন অপেক্ষাকৃত নিকটে এদে দেখ। আগে 
মরুভূমিগুলিতে যা দেখলে এখানেও প্রায় তাই, 
তবে অপেক্ষাকৃত জনবহুল, আর ছোট ঝড় অনেক 
যান্ত্রিক কৃষি ও শিক্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে 
একএকটা ছোট সহর গড়ে উঠেছে । বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে তার আবহাওয়া খুব আরামদায়ক করা 
'হয়েছে। 

এই প্রান্তরে নান রকম গৃহপালিত শশুর 
উন্নতির জন্য কিরকম বিরাট পশুশালা, দেখ। 
তাদের খাবার ঘাস, দানা, সব্জি, গুলা আদি 
এখানেই জন্মান হচ্ছে । আরও এগিয়ে চল-_ 
ওদিকে পশুশালাতে ওগুলো কি? 
ওগুলে। গশুওর। হাতীর বাচ্চ। বলে মনে করে 
ছিলেত? 
ঠিক তা মনে না হলেও শুওর'ব'লে মনে করতে 
পারিনি। হঠা ওপর থেকে মন হয়েছিল যেন 


উঃ 
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ক্ষুদে বেলুমগ্ডগো জমির ওপর শুয়ে শুয়ে বুকে 
হাটছে। সব রকম গৃহপালিত পশু কম বেশী 
এত বড় আর পুষ্ট হয়েছে যে আমার পক্ষে চেনা 
মুস্কিল । 

এঁ দেখ ওখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাইগুলি গ্রায় ত্রিশ 
চল্লিশ সের দুধ দেয়। তা ছাড়া, ছাগল, মেষ, 
মহিষ, উট প্রভৃতি অনেক জন্তুর দুধ সংগ্রহ কর! 
হয়। দোহার যন্ত্র দেখ ? 


লীন1। গাই দোহার যন্ত্র দেখে একটুও আশ্চধ্য হতে 


উ 


পারিনি। বুঝতেই পেরেছি যে, মানুষের হাতে 
কাজ করতে একটুও কষ্ট বা বিরক্তি হয় অথবা 
সময় লাগে, এমন সব কাজেব জন্যই যন্ত্র ব্যবহার 
কর হচ্ছে। অন্য প্রাস্তরেও ত পশুশাল! আছে 
সেখানেও ত দোহা হয়। এত ছধ খায়কে? 
যায়ই বা কোথায় ? 

বাছুর যা'তে স্তপু্ট হয়, সে জন্য বাটে যথেষ্ট 
ছুধ রেখে দেওয়। হয়। সম্গগ্র গ্রহের যেখানে 
ঘত ছুধ দরকার সেইখানে বিমানপোতে, তত 
ছুধ পাঠান হয়। তা থেকে মাখন, মিষ্টান্ন, পনির, 
চিনি, কেসিন্‌ প্রভৃতি মানুষের বন্ুপ্রকারের খাছ 
মান্গুবের ব্যবহারী বনুপ্রকারের শিল্পদ্রর্য আ'র' 
ওষধ তৈয়ী হয়। এটা লক্ষ্য করবে- মানুষের 


লীন] । 
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আবশ্তাকের একটু বেশী কোন জিনিষ এই গ্রহে 
প্রস্তুত বা উৎপন্ন করা হয় ন৷। এ ছাড়া গাছ 
আর ফল থেকেও ছুধ সংগ্রহ কর৷ হয়। মানুষ 
যত কিছু খায়, তার প্রায় সিকি ভাগেরও বেশী 
দুধ থেকে তৈরী। 

পশুশালার মধ্যে যে বড় বড় বাড়ী, কল 
কারখানা আদি দেখলাম তার ভিতরে বাইরে 
ফল ফুলের গাছ আর লতাগুলে নুন্দররূপে 
সাজান, ওগুলে। কি? দেখা যায় না? 

ওসবের কতক দুধ আর দুগ্ধবতী পশু সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, পশু চিকিৎসালয়, শিল্পে 
লাগে এমন বহুত্রব্য তৈরীর পরীক্ষাগার, দুধ ও দুধ 
থেকে তৈরী খাগ্ঠ বিশুদ্ধি করণ বা “্েরিলাইজ” 
করবার কারখানা, প্যাক করবার আর পাঠাবার 
জন্য পাত্র আদি জীবানুশুন্য করবার বৃহৎ বুহৎ 
কারখানা,_আারও কত কি! কারখানার ভিতরে 
গিয়ে দেখখ কি বিরাট ন্যাপার! কি স্থন্দর 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-_-কত আরামদায়ক ! আচ্ছা ! 
এখন এ বরফে ঢাক! দেশ দেখিগে চল। 

বাঃ! এ যে সব সদার দেশ, কি চমৎকার! 
এখানেও ছোট বড় অনেক সহর, তার এরোড্রোম। 
হরেক রকম কল, কারখানা, বিশ্রামাগার সবই 


উঃ। 
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সাদা রং দেয়া-_মানুষও সাদা, কিন্তু পোষাক ত 
সাদ নয়! তবু কৃত্রিম উপায়ে অনেক রকম 
গাছ সহরে লাগান হয়েছে । খনিজ বস্ত তোলবার 
অনেক কারখানা দেখ ছি। 

ওপর দিকে চেয়ে দেখ, মালবাহী, যাত্রীবাহী 
আবহাওয়া গবেষণাকারী, নানারকম মেরুতত্ব 
সন্ধানকারীদের “ছাট বড়, অনেক রকম বিমান- 
পোত নিয়ত যাতায়াত করছে । সহরের জোট বড় 
ঘরগুলির দেয়াল লোহার ডবল পাত দিয়ে তৈরী। 
ছু'টা পাতের মাঝখানট1 বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু- 
শুন্য করে রাখা হয়েছে। বহুদূর থেকে সুরঙ্গ দিয়ে 
ঢোকার পথ তাতে আছে। ঘরের মধ্যে বায়ু 
সঞ্চালনের সুব্যবস্থা আছে। ঘরগুলি তাই 
আরামদায়ক । 

আচ্ছা বলত, এখানকার আদিম নিবাসীর৷ 
কোথায় ? 

এখানকার আদিম নিবাসীর! নাতিশীতোষ্চমণ্ডলের 
লোকের সম্মিলনে শিক্ষা দীক্ষায় এমন উন্নত 
হয়েছে যে, এখন দেখে মনে হয় না_তারা 
এককালে অসভ্য ছিল। তার! সব্বপিষয়ে গ্রহনের 
অন্ত লোকের সমান। দক্ষিণ মেরু মগুলে' 
দেখ আদিম মানুষ খুবই কম। এই গ্রহের 


৩৪ 


অন্য লোকের মতই এদেরও সর্ববিষয়ে শিক্ষিত 
ও উন্নত করা হয়েছে । কিন্ত্র এদের কমশিক্তি 
অনেক বেশী । 

এই রকম গ্রহের উন্নতি বা অবনতি 
এঁ গ্রতের বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের “ন্ু? বা “কু? 
ইচ্ছা! আর প্রয়াস প্রণোদিত বুদ্ধির জোরে হয়েছে । 
কখনও কখনও প্রাকতিক বিপর্যয়ের ফলে উন্নতি 
বা অধংপতনের পথ উন্মুখ হয়েছে ও হুচ্ছে। 
আবার নতুন করে, ধবংসাবশিষ্ট মানুষের, 
বি“শষ বাক্তিদের দ্বাবা ভাগ্য "স্তর বা কু পথে 
চালিত হচ্ছে । 

আবার অনেক স্থলে গ্রহ সহ সুধ্যমণ্ডল 

ংস হয়ে নীহারিকাতে পবিণত হচ্ছে । ইচ্ছা 

করলে এ সমস্তই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। উন্নতি 
অবনতির কারণও তখনি উৎপন্ন হয়েছে যখন 
গ্রচ্টী তার সুর্যের কোল ছাড়িয়ে গ্রহরূপ 
নিয়েছে; অথবা এও বল। যেতে পারে, যখন 
গ্রহটীতে পারিপাশ্বিক পরিসেষ্টনীর প্রভাব জনিত 
প্রবৃত্তি নিয়ে প্রাথমিক মানুষ জন্মেছে । 

পরে আমরা অন্য সদৃশ গ্রহ যখন দেখব, 
তখন তোমাকে এব কাধ্য কারণ তাণুপর্য্য 
দখখাল। এখন এই গ্রহে আমরা উন্নততর 


লীন! 
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মানুষের সমাজ দেখব। তুমি আগে কি 
দেখতে চাও, বড় সহর ন! গ্রাম? বলে রাখি 
গ্রাম বলতে যা বোঝাত তা আর এখানে 
দেখতে পাবে না; সবই সহরে পরিণত 
হয়েছে । অর্থাৎ সব গ্রাম সহরের গ্রায় সকল 
স্ববিধ পেয়েছে। যে সকল গ্রাম সহরে 
পরিণত হয়েছে, এরূপ এক একটি ছোট সহরে 
কম সে কম পাঁচ হাজার লোকের বাস। 
আর চাবটী সহর বাদে পনেব লক্ষের বেশী 
লোক কোন সঙ্রে বাস করে না। উক্ত 
চারটী সহরেব প্রভ্যেকটীতে লোক সংখ্য। প্রায় 
পঞ্চাশ লক্ষ । 

এই গ্রহেব সমস্ত অধিবাসীব সংখ্যা মোট 
প্রায় চারশ' কাটা । স্ত্রী পুরুষের সংখ্য! প্রায় 
সমান; শিল্প প্রতিষ্ঠান, খনি আদিব কারখান! 
ব৷ প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়ে ছোট বড় যে 
একএকটা কলোনী (পুর্ধে যে স্থান জনশৃন্য 
ছিল সেখানে ) গড়ে উঠেছে; তার লোক 
খ্যা পাঁচশ হতে পাঁচ হাজার পর্্যস্ত। 
সর্বব সমেত সহরের সংখ্য। প্রায় চার লক্ষ । 
প্রথমে একটি দশ হাজারের সহর দেখলে 
কেমন হয়। 


উঃ। 
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এই দেখ দশ হাজার অধিবাসীর একটি ছোট্ট 
সহর। এর মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড লেক্‌। 
তার মাঝধানে একটী বেশ বড় দ্বীপ; 
তা*তে ফল-ফুল্লের বাগানে ঘেরা উচু কয়েকটা 
বাডী। চারিদিক হ'তে মোটর, ওম্নিবাস, 
সোঁটর-বোট, চেনবোট আরও অনেক প্রকারে 
লোক সমাগম নিয়ত লেগে আছে। লেকের 
চারিদিকের সমতল উ*চু পাড়ে লোকালয়। 
ইলেক্টিক রেল ষ্টেশন ও এরোড্রোম, 
কন্ক্রিটের প্রসস্ত ফুটপাত সঙ্গ রাস্তা, শিক্ষা 
ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা, মিল্স্‌ 
কৃষি বিচ্যালয়। মিউজিয়াম, জিম্নেসিয়াম, 
অনেক প্রকার বিজ্ঞানাগার, ল্যাবরেটারী, 
হাসপাতাল, কৃষিশিক্ষা-ক্ষেত্র, ইত্যাদি । আমার 
আছে বু প্রকার স্থানীয় আর বুদূর হতে 
আনীত ফল ও ফুলেব বাগান, ক্যানিংএর 
কারখানা । এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলের 
যেমন ওজন বাড়ান হয়েছে, তেমনি স্থুগন্ধ, 
ন্ব্বাঘ আর অম্র্গীন করা হয়েছে। আবার 
দু'তিন রকম ফলের মিলনে নতুন রকম 
স্মিষ্ট ও স্থন্দর ফল উৎপন্ন করা হচ্ছে। 
আরও কত কি! 


লীন! । 
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এ দিকে লমবায় সমিতি আর স্থানে 
স্থানে কমিসারিয়েট, অটোমেটিক রেস্তোর", 
রেষ্ট-হাউস বা আগন্ত্কদের জন্য বিশ্রামাগার 
সিনেমা, থিয়েটার, টাউনহল, লাইব্রেরী, ব্যাঙ্ক, 
ক্লাব ইতাদি। বাকী সব নাগরিকদের বাসের 
বাড়ী। সবই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায়, ভূমিকম্প, 
ঝড়, ঘুরণী, ব্জ প্রভৃতির প্রকোপ হতে মুক্ত। চার 
পাঁচ তলা বাড়ীগুলি পাথরের মত শক্ত ইট, 
পাথর, জমানপাথর, কন্ক্রিট, বক, ইস্পাত 
ফ্রেম ও ইম্পাত মার পাথর অপেক্ষ। নানাগুণে 
শ্রেষ্ঠতর নতৃন আবিক্কত ধাতু ও মিশ্র ধাতুর 
মাল মশলায় প্রস্তুত, এবং স্থায়ী আস্মানী 
রংএ রঞ্জিত। 
বাড়ীগুলির কোথাও ডেকোরেশন্‌ ব1 চারু শিল্প- 
কলার ছিটে 'ফাটাও দেখছি না! নানারকম 
কানিশ, কার্ড, গন্বজ, মিনারেট, ষ্ট্যাচু, বাসরিলিফ, 
এমন কি সাদাসিধে বিট. আদিও নাই কেন? 
সায়েন্টিফিক্‌ টান-অফ-মাইণ্ডে ( অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টি ভজিতে ) আর্টের ধারণা সম্পূর্ণ বদলে 
গ্যাছে; কিন্তু জুসংযত গঠনের মর্্য।দ। আছে 
যথেষ্ট,_-বরং আরও মার্জিত হচ্ছে। এখানে 
মানুষের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কিছুর 
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সম্পূর্ণতা সম্পাদন জন্য যেখানে যা কিছুর 
আবশ্যক, সেখানে ঠিক তাই লাগান হয়, আব 
লাগাবার ভাবটা এমন গ্রেস্ফুল যে, তা 
দেখলে মনে ক্গীড়া জন্মে না, অধিকন্তু সেই 
নিশ্মণ নৈপুণ) দেখে মন তৃপ্ত হয়। 

তুমি যেরূপ ডেকরেটিভ আটের কথা 
বলছ, সে হচ্ছে অন্যের অপেক্ষা একের আঘখিক 
প্রাধান্যের নিদর্শন মাত্র । আরামই বাড়ী তৈরীর 
সার্থকতা । স্থায়ী করবায় জন্য বাড়ী মজবুত 
করা৷ উচিত ' এই উদ্দেশ্য সাধন করতে যে 
বিগ্ভার আবশ্যক, তাকে এখানে স্থপতিবিজ্ঞান 
বলা হয়। এরস+ম কোন কিছুতে শ্রমব্যয়ে 
অকাবণ সৌন্দা বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হত 
সেইখানে, যেখানে এর রকম আটের প্রতিযোগী- 
তায় জয়লাভই জীবনের প্রধানতম আনন্দে 
বিষয় ছিল । যে যত মুল্যবান, ছুস্প্রাপ্য, 
অসাধারণ, অনাবশ্যক শ্রমসাধ্য শিল্পে সমৃদ্ধ 
ও শোভিত পোষাক পরিচ্ছদ, গহনার্গাটি, 
আসব'বপত্র, ঘরবাড়ী হত্যাদির প্রতিযোগিতায় 
শ্রেঠ বলে প্রশংসিত হত, তার জীবন তত 
সার্থক বলে মনে করা তত। এ বিষয় পুর 
অনেক কিছু দেখবে ও জানবে। 


এখন দেখ, এ সকল বাড়ীর প্রত্যেকটার 
চারিধারে প্রচুর জায়গা আছে; তাতে কয়েকটি 
ফলের গাছ, লতাকুঞ্জ, ফুলের গান বা! বাগানে 
সব সময়ে কোন না কোন ফল বা ফুল ধরে 
আছে, কত সুন্দর স্থন্দর পাখী তাতে বাসা 
করে আছে. আরও কতকগুলি গাছ আর 
গুল আছে যার গন্ধে রোগের বীজাণু জন্মাতে 
পারে না । বাড়ীগুলির সর্বত্র এ সকল ফল 
ফুলের স্তগন্গে। সব্বদ! ভরপূর। এই সহরের 
চারিদিকে প্রায় ছু'মাইল বিস্তৃত সমতল মাঠ; 
তাতে এক প্রকার প্রচুর ঘাস জন্মে! মাঝে 
মাঝে যন্ত্র সাহায্যে কেটে নানা প্রকার শিল্প 
আর খাদ্য আদ্দির উপকরণ জন্য যথাস্থানে 
চালান দেয়া হয়। সমিতির সীমার মধ্যে 
যেখানে ত্রিশ, চল্লিশটা গ্রাম পুর্বেব ছিল, সেখানে 


উত্তম ধান, গম, ভুট্টা আদি শম্ত, নানাপ্রকার 
দরকারী দ্বিদল ডাল জ।তীয় দানা এবং নান! 
প্রকার ফল, উন্নত নৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন 
হচ্ছে | বর্ষার জল, মাঝে মাঝে বাধ দিয়ে 
আটকান আছে । এ রকম ছৃ”টা বাধের মাঝের 
জমি সমতল করা হয়েছে। এ বাধে মাটা 
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দেওয়াতে গভীর জল তৈরী হয়ে গাছে, তা থেকে 
জমিতে আবশ্যক মত জল সেচা হয়, আর তাতে 
প্রচুর মাছও জন্মান হয়েছে। এ দুরে দেখ 
অনেকখানি জাঁয়গা জুড়ে মুরগী, হাস আদির 
পোলটি,ইয়াড়। আরও দূরে অপরদিকে একটা 
জঙ্গল, তাতে হরিণ, খরগোস আদি শিকারের জন্কু 
রয়েছে । বলাই বাহুল; এখানে কোন হিংশ্র জন্তু 
নাই । কোন কোন বাঁধের ওপর দিয়ে মোটর, বাস 
আদি যাতায়াতের জন্য কনক্রিটের রাস্তা আর চারি 
দিকের অন্য সমবায় সমিতির সহরে যা'বার রাস্তাও 
আছে । তাদের বাঁধ, বাস্ত।, জল নিকাশী নাল। 
বা খালের সঙ্গে এদের এ সকলের যোগ আছে। 
একটু ওপর থেকে দেখ, এ সমবায় সমিতির 
অস্তভূক্ত সমস্ত স্থানট। যেন একটা সযত্বে 
সাজান স্বন্দর বাগান। এ দেখ রোগ বীজাণু 
নষ্ট করবার জন্য, আর যা'তে তা জন্মাতে ন। 
পারে সে জন্য একরকম বড় বিমানপোত পেকে 
স্গ্নন্ধি ফ্যার্টিসেপটিক্‌ লোসনের ও গ্যাসের স্প্রে 
ছাড়া হছে । এর দ্বারা মশা, মাছি, বিষাক্ত 
পোকা, সাপ, বিছা, রোগ জীবাণুবাহী কীট- 
পতঙ্গ, আর মানুষের অনিষ্টকারী বহু প্রকাব 
জীব জন্ত ধ্বংস করা হচ্ছে। নানাপ্রকার রোগ 


লীন | 
উঃ । 


লীন] । 
উঃ । 
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উৎপত্তির কারণ বলে গৃহপালিত পশু, পক্ষী 
প্রা রাখা হয় না। জমিতে আর বায়ুতে 
বিষাক্ত কোন কিছু যাতে না জন্মাতে পারে, 
সেজন্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ হ'তে নিয়ত তার 
উপায় অনুসন্ধান ও তা কাজে লাগাবার চেষ্টা 
হচ্ছে। কৃষিজাত উদ্ভিদ, শশ্খ ফল-মুল প্রভৃতি 
যাবতীয় বস্তু কীট, পতঙ্গ” পোকা ব|! জন্তুর 
আক্রমণ হ'তে রক্ষার গন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক 
উপায় অবলম্িত হয়েছে । 

এখন চল সহরে কোথায কি হচ্ছে দেখি। 

কোথা হাতে দেখতে আরম্ভ করলে ঠিকমত 
বুঝতে তোমার স্ুবিধ। হবে বলত ? 

আতুড়ঘর থেকে সুরু করলে হয়ন। ? 

তার আগে সু-মাতা কেমন করে তৈরী করা 
হচ্ছে ত। দেখ! মাবশ্যক । 


ইউজিনিক্স্‌। 
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সে এক বিরীট ব্যাপার! বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষার এই বিভাগটীব নাম হচ্ছে 'ইউজিনিকৃস্ঃ 
এর মানে-_মানুষের পুর্ববপুরুষ-লন্ধ শারিরীক 
মানসিক যত ক্ছু ক্রটি-বিচ্যুতি, বর্তমান 
জেনারেমনে বংশানুক্রমিক বিবর্তন নিরাকরণের 


৪৭ 


এবং পরবর্তি জেনারেশনে সববিধ সদগ.নের 
সম্তাবন। সম্পন্ন স্থুসম্তান উত্পাদনের বিজ্ঞান । 
এই প্রকার উন্নতির চেষ্টা এই গ্রহের সমস্ত 
মানুষের মধ্যে অক্লান্ত ভাবে চলেছে । বিশেষ 
ক'রে যারা কিছুকাল আগে পব্যস্ত আদিম 
অবন্থায় ছিল, তা*দিগকে তিন চার পুরুষের মধ্যে 
উক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এতদূর উন্নত কর! হয়েছে 
যে, এখন তা*দ্দিগকে অবজ্ঞা করবার প্রবৃত্তি একটুও 
কারো হয় না। অনেক ময়ল। বং বিশিষ্ট মানুষের 
মুখেব আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্ঠৰ এমন মনোরম 
হয়েছে, যে অনেক উন্নত গোরালোক তাদের 
অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দ করে! এইরূপে সাদ। 
কালে।র মিলন সহজ হয়েছে । উন্নত নতুন 
নতুন রক্ত মিশ্রনের ফলে মানুষের রং আর গঠন 
যেমন সুন্দর হচ্ছে, বুদ্ধি শক্তিও তেমনি বাড়ছে । 
ফলে রং বিদ্বেষ বা “কলার প্রেজুডিস' ঘুচে গেছে; 
তার স্থানে অকুত্রিম মৈত্রীভাব জেগে উঠেছে। 
এখানকার সমস্ত মানবজাতিকে সকল রকমে এমন 
উন্নত করা হয়েছে এবং হচ্ছে যে, না দেখলে 
বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তেব সকল মানুষকে সর্বব 
বিষয়ে আদর্শ মানুষ বলে গণ্য করা হত তা?দের 
, পৃর্বপুরুষও কয়েক হাজার বছর আগে কিন্তৃত 
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কিমাকার আদিম জাতির মানুষ ছিল । হাজার 
হাজার বছর ধরে ক্রমোন্নতির ফলে এখন এত 
উন্নত দেখছ । 

এই প্রাকৃতিক ব্রমোন্নতির মূলে ঘে প্রক্রিয়। 
অস্তনিহিত, তারই উপর ভিত্তি করে “ইউজিনিকৃস, 
উদ্ভাবিত হয়েছে । আদিম জাতিদের মধ্যে সবাই 
কুৎসিত অসভ্য ছিল না। অনেক জাতি প্রায় 
হাজ।র হাজার বছর ধরে সর্বধিষয়ে প্রাকৃতিক 
কারণে সম্যক উন্নত হয়ে এসেছে, কিন্তু অত্যন্ত 
বিলম্বে । সেই প্রাক্রয়াটা তাড়াতাড়ি সাফল্য- 
মণ্ডিত করাই হচ্ছে “ইউজিনিক্‌সের (13590)1:5) 
কৃতিত্ব । এখানে এদের অনেক কবে বুঝিয়ে 
স্জিয়ে আদিম নিবাস ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত 
উন্নতির অনুকুল স্থানে ও সন্গদয় সহানুভূতি সম্পঙ্গ 
উন্নত মানুষের পরিবেষ্টীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্থান 
দেওয়! হয়েছে । এখন আর ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাই; 
সবাই এক মানবজাতিতে পরিণত হহেছে। এখন 
উন্নতির প্রকৃত ধারণ।, উন্নতির প্রয়োজনীয়তা, 
উন্নত হওয়ার তীব্র আকাঙক্ষা, অথব। এক কথায় 
উন্নতির অভাব বোধশক্তি নানাপ্রক।র উপায়ে 
এদের মনে জাগান হয়েছে। এখন এর! 
নিজেদের সব রকম উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্ট 
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বল্‌তে যা” বোঝায়, মিলিত ভাবে তা নিজেরাই 
করছে ; এখন *ইউজিনিকৃস্‌ বিদ বৈজ্ঞানিকের দল 
এদের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তিন চার 
পুরুষ পরে এদের যে রকম ক'রে তুলেছেন, তা; 
দেখলে যাছু মন্ত্রের শক্তিতে ভা হয়েছে বলেই মনে 
হয়। অবশ্য যে সকল. আদিম নিবাসী শিক্ষিত, 
সভ্য অর্থাৎ উন্নত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা এমন 
বিকৃত অঙ্গ বা বিকৃত মস্তিক্ষ যে, তাদের সন্তান 
সম্ভতির ও সেইরূপ বিকৃত হবাব সম্ভাবন৷ 
রয়েছে, তাদের প্রজনন শক্তি নান! উপায়ে রহিত 
কর! হয়। আর যারা তক্রমোননতিব থিওরী, 
অনুযায়ী বহুকাল হ'তে সভ্য ভব্য হ'য়ে এসেছে,__ 
তাদের মধ্যেও কচিৎ যারা বিকলাঙ্গ ও বিকৃতবুদ্ধি 
হয়, তাদেরও প্রজনন শক্তি নষ্ট কর হয়। 
আবার কৃত্রিম উপায়ে মায়ের ইচ্ছানুয়ায়ী 
জরায়ুতে উন্নত '্রটোজোয়া” প্রবেশ করিয়েও 
বাঞ্ছিত সম্ভান জন্মান হয়। 

ক্রমশঃ উন্নত সন্তান যশতে জন্মায় সেজন্য 
আরও অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবনের 
জন্য বৈজ্ঞানিকগণ নিয়ত মিলিতভাবে চেষ্টাও 
এক্স্পেরিমেন্ট, করছেন ; এদের মধ্যে প্রধানতঃ 
ইউজিনিকৃস্বিদ, মনোবিজ্ঞানবিদ, মনঃসমীক্ষক, 
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ফিজিওগ্রমিষ্ট, ফিজিওলজিষ্ট, বাইওলজিষ্ট, আর্টিস্ট 
আদি আছেন-_-আর আছেন অনেক শিক্ষানবীশ | 


কন্সেপসন্ 
(0০17০919111) 


যৌন সম্মিলন্ের আগে শৈশব হ'তে বালক 
বালিকার মনে সুন্দর শিশু, বালক, যুবক প্রভৃতি 
যে কোন সুন্দর মানুষের ুস্তি, প্রতিকৃতি বা 
রূপ যদি একান্তভাবে জাগরুক থাকে, এবং যৌন 
মিলন কালে এবং গর্ভাবস্থায় সেই সব্বাঙ্গসুন্দর 
মৃত্তি যদি মানসনেত্রে বা ভিন্ুয়্যাল-আই”তে 
(15009, ০৮০) সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে তাদের 
সম্ভতান যে, বাপ, মা থেকে বিশেষ সুন্দর হয় তা 
বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষায় গ্রমাণিত হয়েছে । 

সেই হেতু শিক্ষার একটা প্রধানতম অঙ্গ 
হচ্ছে ভিস্য়েল আই (ড%1559,] 6৮৪ ) অর্থাৎ 
মানস-চক্ষুতে দেখবার শক্তির অনুশীলন, তা 
আগে বলেছি। শিশু, বালক, যুবক, যুবতী 
সকলকে এই শক্তির অন্থুশীলন করতে হয়। 
সর্ববাঙ্গ-নুন্দর শিশু, বালক বালিকা, যুবক-যুবতী 
প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার প্রতিমুন্তি ঠিক মত ধারণা 


করাবার জন্য, সকল বয়সের মানব সৌন্দয্যের 
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শ্রেষ্ঠ প্রতীক স্বরূপ বন্ছবিধ প্রস্তর মৃত্তি, ওয়াকৃস্‌- 
মডেল, অইলপেন্টিং আদি, পোষাক পরিচ্ছদে 
ভূষিত বা অর্ধনগ্ন অথবা নগ্নভাবে বহুবিধ 
“পোজে' শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানের 'ইউজিনিকৃ্স্ বিভাগে 
ভিন্ুয়েল কন্সেপসনের' অনুশীলন জন্য সাজিয়ে 
রাখা হয়েছে। 

লীনা । এ রক্ষিত প্রতিমৃত্তিগুলি কি চিরকালের জন্য 
আদর্শ হয়ে আছে বা থাকবে? এ থেকে কি 
আরও উন্নত বা সুন্দর হ'তে পারে না? 

উঃ। পারে বৈকি! এই গ্রহের কোন একটী বড় সহরে 
প্রত্যেক দশ বছর অন্তর সুন্দর স্ন্দরীদের, একটা 
বিরাট প্রদর্শনী হয়। তাতে সমগ্র গ্রহের সকল 
বয়সের নুন্বর স্ুন্দরীকে নিমন্ত্রণ কর। হয়। সেই 
সঙ্গে সমস্ত “আর্টিই্দেরও ০সখানে যেতে হয়। 
সমস্ত গ্রহের লোক কাজের অসুবিধা না করে এই 
প্রদর্শনী দেখতে অনেকদিন ছুটী পায়। এই 
প্রদর্শনী তিন মাঁসকাল স্থায়ী হয়। গ্রহের যে 
কোন স্থান থেকে এসে, ফিরে যেতে তিন দিনের 
বেশী লাগে না। বিমানপোত ঘণ্টায় তিন শত 
মাইলের অনেক বেশী পথ অতিক্রম কর্তে পারে । 
আবশ্যক মত গ্রহের সর্বত্র অনেক “এরোডোম? 
আর “সিড্রোম' তৈরী করা হয়েছে । এক একটা 
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“সিড্রোম” যেন ধাতু নিশ্মিত ভাসমান দ্বীপ ॥ 
সেখানে বিমানপোতের জন্য নানাবিধ তেলের 
গুদাম আব যন্ত্র মেরামতের কারখান।, বিশ্রামাগার, 
রেস্ভেশরা, ভাক্তারখানা আদি রয়েছে । কাজেই 
সুন্দর সুন্দরীব প্রদর্শনী দেখবার সাধ প্রায় অপুর্ণ 
থাকে না । যারা দেখতে যায়, তাব! প্রত্যেকে 
চার জনকে শ্রেষ্ঠ সুন্দবী বা সুন্দর বলে ভোট 
দিয়ে আসে । এইবূপে বেশী ভোট যার! পায়, 
তাদের প্রথম একশত জনকে, সৌন্দধ্যের আধার 
বলে ঘোষণা করা হয় । তাদের ফটেো। এবং নানা- 
বিধ ছবি বিতরণ কর! হয় । ভোটারদের মধ্যে 
প্রায় সমস্ত আর্টিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক থাকেন । তারপর 
সর্বসাধারণের নিব্বাচিত হাজাবখানেক শ্রেষ্ঠ 
আর্টিষ্টের ওপর পেন্টিং, ওয়াকৃস্‌ মডেল, ষ্ট্যাচু 
আদি গড়বার ভাব এরূপভাবে দেওয়া হয, যেন 
ঠিক একশত জনের অক্ষবিশেষ, যা” সুন্দরতম 
বলে স্বীকৃত হয়েছে, তার ভাব নিয়ে অনেক রকম 
আদর্শ প্রতিমৃত্তি, মডেল ব। প্রতিকৃতি গড়া হয়। 
তার মধ্যে থাকে শিশু, বালক বালিকা আদি 
প্রায় সকল বয়সের সুন্দর সুন্দরী এবং তাদের 
সব্বাঙ্গে থাকে নান! সুন্দর, সুন্দর ভাবের 
অভিথ্যন্তি আর চিত্তাকর্ষক মাধুধ্য। এ গেল 
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বাহক মাধুবী। এই সকল আর্টে আন্তরিক 
অর্থাৎ মানসিক মাধুরী দেখানই আর্টিষ্দের 
শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক । এই সকল শিল্পকল। 
নিদর্শনের সুন্দর স্ন্দর নকল, সকল" সমবায় 
প্রতিষ্ঠানের, “ইউজিনিকৃস্ মিউজিয়ামে রাখা হয়। 
আর আসল পেন্টিং মডেল, ষ্্যাচু আদি গ্রহের 
কেন্দ্র সমবায় প্রতিষ্ঠানের বিশাল মিউজিয়ামে 
থাকে। তা আবার ছোট বড় অন্ত সমস্ত সমবায় 
প্রতিষ্ঠানে 'ইলেক্ট্রোক্কোপের”  (819০৮:০- 
96০01)6 ) সাহায্যে সপ্তাহে সপ্তাহে দেখান হয়। 
সেই সঙ্গে এই সকল চারুশিল্প কি করে থগ্যাপ্রি- 
সিয়েট” করতে হয় তা”ও বিশেষজ্ঞদের দ্বার] বক্তৃত। 
দিয়ে শোনান হয় । 

এ দেখ; ইলেক্ট্রোক্কোপের সাহায্যে 
কেন্দ্রীয় মিউজিয়ামে পাঁচ বছর আগেকার শেষ 
প্রদর্শনীর পর যে সকল শ্রেষ্ঠতম ষ্ট্যাচু, মডেল, 
পেন্টিং আদি গৃহীত হয়েছে তার সম্বন্ধে একজন 
বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ বক্তৃত। দিচ্ছেন। সেখানকার 
কত দর্শক গ্যালারীতে বসে দেখছেন ও শুনছেন । 
এখানকার গ্যালারীও-_ 
আমার কিন্ত মনে হচ্ছে সমস্ত দর্শক ও বক্তা 
এইখানকার, আর আসল প্রতিমৃত্তি আদিও 
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যেন আমাদের সামনেই রয়েছে--সকল দর্শকই 
নড়ছে ! 

এ ল।'ইনের ওদিকের দে"য়ালে “ইলেকট্রোস্কোপেরঃ 
গ্যালারী সমেত ছবি প্রতিফলিত হয়েছেঃ লাইনের 
এধারে গ্যালারীতে সবই এখানকার সত্যিকারের 
লোক। ইলেক্ট্রোস্কোপের ছবি দেখতে এমন 
সজীব মনে হয়, যে স্বাভাবিক দৃশ্য হতে তার প্রায় 
কোনও প্রভেদ নাই। এখানে ছু'জায়গায় 
ইলেক্ট্রোসক্ষোপে গ্রহের সব কিছু দেখান হয়। 
একটী থাকে শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে যা" আমরা দেখছি ঃ 
তার প্রোগ্রাম আগে ব্রডকাষ্টে প্রচার কর হয়। 
অন্তটী আছে “লেকে' যে দ্বীপ আছে তা*তে, গ্রহের 
যা' কিছু ঘটছে তাই দেখান হয়। কিছু পূর্বে 
বা সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দেওয়া হয় । অনেকে উভয় 
স্থানে তা”র ফোটো! তোলে, শব এবং কথা ফনো- 
গ্রাফে রেকর্ড করে নেয়। প্রত্যেকের থাকবার 
ব্লকে ব ঘরে ফোন আর ব্রড কাষ্টিং মেসিন আছে, 
তা দিয়ে দরকার হলে কোন কথা বা বিষয়, 
যা ফোনে বা ব্রডকাষ্টিংএ শোনা যায় তা ফোনে 
রেকর্ড করা হয়। ফনোগ্রাফে ছটা সাউণ্ড বক্স 
থাকে । একটী “রেকর্ডার' অন্যটা প্রোডিউসার? ; 
যে ফোন করে, আর যে উত্তর দেয় তাদের 


লীন।। 
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ছু'জনেরই চেহার। 'টেলিভিজনে” ছু'জনে ছ'জনকে 
মুখোমুখী ভাবে দেখতে পায়। আবশ্যক হলে, 
সঙ্গে সঙ্গে ফোটো৷ ও তুলে নেওয়া হয়। এতে 
চিঠি বা আবস্টক কোন কিছু লেখার, দরকার 
হয় না। যদি কোন কিছু ছেপে প্রচার কর্বার 
দরকার হয়, তবে পূর্বোক্ত ফনোগ্রাফের রেকর্ড 
গুলি প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রেসের এক 
রকম মেসিনের কাছে, সেগুলি গ্রামোফোনে 
চড়িয়ে, চালিয়ে দিলে, গলিত ধাতুতে সঙ্গে সঙ্গে 
ব্লক তৈরী আর ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। 
বইএর আকারে বা যে কোন স্থববিধামত আকারে 
অন্য মেসিনে বাধাই হয়। 

সব রকম ভাষাতেই কি এ রকমে লেখালেখি ব৷ 
ছাপার কাজ চলে ? 

সে কথ! আমি বলতে ভূলেছি। সমস্ত গ্রহবাসীর 
এক রকম ভাষ! হয়ে গ্যাছে । পূর্বে বু ভাষ৷ 
ছিল। প্রায় সকল ভাষাই বালক বা! বালিকার 
পক্ষে শেখা কম বেশী কষ্ট সাধ্য ছিল। এখানে 
যে ভাষা চলেছে, তা সম্পূর্ণদপে সংক্কৃত অর্থাৎ 
স্থসঙ্গত, সত্য, যুক্তিসিদ্ধ; সুললিত, শ্রুতিমধুর এবং 
অতি সহজে শেখা যায়। অধিকাংশ গুন বা বস্ত্র 
একটী মাত্র ছোট স্শ্রাব্য নাম রাখা হয়েছে। 


লীন] ৷ 


উঠ । 
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আগেকার সব ভাষা থেকে কিছু কিছু সুন্দর সহজ 
অক্ষর আর শব্ষ বেছে নেওয়] হয়েছে, বাকী সব 
নতুন ক'রে উদ্ভাবিত। এই নতুন ভাষাতে ক্রিয়া 
রূপের ঝঞ্ধাট কম। যুক্ত অক্ষর নাই,৪ কথিত 
ভাষা আর লিখিত ভাষায় পার্থক্য নাই, আর আর 
স্ুবিধ। প্রায় সব কিছু আছে। নতুন নতুন ভাব 
প্রকাশক বু শব্দ ও বাক্য বা বাক্যাংশ যোগে 
এই ভাষা নিয়ত সমৃদ্ধ ও উন্নত হচ্ছে। এতে 
মিথ্যার লেশ মাত্র নাই। 

আচ্ছা, তুমিত বললে, বস্তর আর অনেক গুন 
বাচক বিশেষ্বের একটা মাত্র নাম, নতুন ভাষায় 
গৃহীত হয়েছে, তাহলে কবিতার ছন্দ মেলাবা'র 
অস্থুবিধা কি হয় না? 

খুব বেশী অন্থুবিধা হয় না। এমন অনেক ভাষ। 
পুরেরবে ছিল, যা”র প্রায় প্রত্যেক বস্ত ব৷ 
গুনের একটা মাত্র নাম চলিত ছিল। তাদের 
কবিতাও খুব উন্নত ছিল। তাস্ছাড়া পূর্বের 
তুলনায় কবিতার প্রচলন কমে এসেছে । ছন্দ 
শরবন-মন-তৃপ্তি দায়ক । মুখস্থ সহজে হয়। আর 
সহজে স্মরনেও থাকে বলেই যত কিছু স্মরন যোগ্য 
তা কবিতাতেই রচিত হত। পরবন্তি কালে লেখন 
প্রণালী উদ্ভাবিত হলেও প্রায় সবই কবিতাতে 


লীনা । 
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লেখা হত। তার বহুকাল পরে মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবনের 
সঙ্গে সঙ্গে গছ্যের প্রচলন ক্রমে খুবই বেড়ে 
আসছিল । 

হাতে লেখা বা হাতের লেখা পড়ার চলন এখন 
আর নাই বল্তে চাও ? 


উঃ। এত কমে গেছে যে নাই বল্‌্লে হয়। তবে বাল্য 


শিক্ষায় হাতে লেখার তালিম এখনও দেওয়া 
হয়। পরে অভ্যাস অভাবে ঠিক মত লেখবার 
ক্ষমতা আর থাকে না। এই সঙ্গে আর কয়েকটী 
অভ্যাসও প্রায় গ্যাছে, সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং 
ইত্যাদি । 


লীনা1। মানুষ স্বভাবতই “কন্জারভেটিভ+ বা রক্ষণশীল, কি 


উঃ। 


করে হঠাৎ এত প্রশ্রেসিভ, ব! উন্নতিশীল হয়েছে 
বলত ? 


এ বিষয় পরে আলোচন1 করব মনে করেছিলাম ; 


কিন্তু তোমার মনে যখন এ প্রশ্ন এসেছে-_তখন 
উত্তরদাতারূপে কিছু বলতে আমি বাধ্য। 
তাছাড়া বলার প্রয়োজন আছে। এ রকম 
বিন্ময় জড়িত সন্দেহ যদি এখন তোমার মনে 
জেগে থাকে, তাহলে তুমি যা দেখছ আর 
শুন্ছ, তার অন্তনিহিত সত্যে তোমার ঠিকৃ মত 
শ্রদ্ধা জাগবে না! তাতে করে আমার দেখান 
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ও তোমার দেখা কতকটা অকারণ কষ্টে পরিণত 
হতে পারে। আপাততঃ সংক্ষেপে কিছু বল্ছি, পরে 
বিশেষভাবে দেখাব । এ একটী গুরুতর সমস্ত] | 

মানুষ স্বভাবত “কন্জারভেটিভ* নয়, 
“প্রাপ্রেসিভ” । শুধু মানুষ কেন- বিশ্বস্ত সবই 
পরিবর্তনশীল । চেতন অচেতন বলে বস্তর ভেদ 
করা আর চলে না। বস্ত্র মাত্রেরই চেতনা আছে । 
সেই চেতন। বস্তর স্বভাবসিদ্ধ “এনার্জি শক্তি ব। 
গুণ অথবা ধন্ম; তা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যে 
অবস্থায় ক্রমে পরিণত হয় তাকেই আয়র। 
ক্রমোন্নতি বলি । বস্তর ক্রম-বিকাশের চরম ফলে 
কোটী কোটী বছর ধরে দ্বশ্ঠত নিজশব বস্তুই 
মানুষে পরিণত হয়েছে । মানুষ হয়ে আমাদের 
হু"স্‌ হয়েছে যে মান্থুবই এই বিকাশের শ্রেষ্ঠ 
ফল লাভ করেছে । অন্ত বিবন্তিত জীবস্ত বস্তত 
বা জীবের সে হু'স্‌ বা ফললাভ ঘটেনি । যে 
হেতু মানুষ এই হ্ু'স্‌ লাভ করে ধন্য হয়েছে, 
সেই হেতু এই পরিবর্তন ব1 ক্রমবিকাশকে 
ক্রেমোন্নতি” বলে ধ'রে নিয়েছে । 

যাই উন্নতির হু'স্‌ হয়েছে অমনি প্রাকৃতিক 
ক্রমোন্নতি অত্যন্ত বিলম্বিত জেনে, নিজেরাই 
উন্নতির চেষ্টায় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেছে । এই 
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ক্রুস্ই হচ্ছে জ্ঞান, এই ভ্তান নিত্য ক্রমবদ্ধনশীল 
অর্থাৎ 'য়্যাকৃসিলারেটারী” । এই রকম সঙ্ঞান 
ক্রমবদ্ধমান উন্নতি মান্ুষেই অভিব্যক্ত হয়েছে 
বলেই মানুষের "শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়েছে । 

অন্য কোনও জীবে এই জ্ঞানের এত অধিক 
স্কুন্তি হয়েছে বলে প্রমাণ হয়নি । তবে অন্ত 
কোন গ্রহে মানুষ হ'তে ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি 
বিশিষ্ঠ জীব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে কিনা, তা, 
আমরা পরে খুঁজে দেখব। উই, পিপড়ে, 
মৌমাছি প্রভৃতি জীব যদিও অনেকখানি ভজ্ঞান- 
বুদ্ধির পরিচয় দেয় সত্য, তবুও তাদের জ্ঞান 
মানব অপেক্ষা হীন-জীব স্থলভ সীমাবদ্ধ । 

যাই হোক অর্পিদম অবস্থায়-মানুষের মধ্যে 
সবাই একই রকম জ্ঞানের অধিকাবী হয়নি । 
ষে কয়েকটী মানুষ পারিপার্শিক ঘঠনাচক্রে 
অন্যের অপেক্ষা আদিতে একটু বেশী চালাক 
হয়েছিল, তাদের সংখ্যা মনেকর হাজার করা৷ 
একজন । এই একজন চালাকই চালাকীর জোরে 
বাকী নয়শত নিরানববই জন অপেক্ষাকৃত ভাল 
মানুষের ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় নিজ নিজ স্বার্থ 
সদ্ধির জন্য সব রকমে আধিপত্য করতে 
চেয়েছিল। আধিপত্য করবার প্রধানতম উপায় 
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ভিল, এ নয়শত নিরানববই জনের মান্ুষোচিত 
বাস্তব জ্ঞানের ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক পথ চিরতরে 
রুদ্ধ করা আর এই আধিপত্য লাভের পর সর্বববিধ 
উন্নতি বিষুখতাঁর পথে নিরস্তর তাদের নিযে 
যেতে চালাক মানুষটির সমস্ত সস্ভিফশত্তি 
নিয়োজিত কর।। 

এই ভাবে হাজার হাজাব বছর ধরে সংখ্যা 
গরিষ্ঠদের অন্থুন্ত ক'রে রাখবার চেষ্টার ফলে 
"উন্নতির অভাব বোধ* অথব। উন্নতির চেষ্ট। করাই 
যে মানুষের একচেটে ধর্ম, তা সংখ্যা লঘিষ্ঠ 
উচ্চ সম্প্রদায়ও ভুলে গেছল। এইরূপে উন্নতি 
বিমুখতা উভয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম স্বভাবে 
(17056127806) পরিধীত হয়েছিল । অথচ উন্নতি- 
শীলতাই মানুষের অকুত্রিম স্বভাব বলে, কোন 
রকম উন্নতির আশা বাতীত মানুষ বাঁচতে পারে 
না। তাই মৃত্যুর পর এক প্রকার লোভনীয়, 
কাল্পনিক ব্যক্তিগত উন্নতির আশায় প্রায় সমস্ত 
গ্রহের উভয় জন্প্রদায়কে মোহাবিষ্ট কর! 
হয়েছিল । এই শেষোক্ত উন্নতির নাম আধ্যাত্মিক, 
স্পিরিচুয়েল বা এই রকম কিছু বলা হ'ত। 
মানুষের এই অবস্থাকে ইহলোকে চরম উন্নতির 
অবস্থা! বলে সকলের যাতে দৃঢ় ধারণা হয়, সেই 
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রকম বনুবিধ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাজেই 
/এই অবস্থায় মান্ধুব অতীতে যেমনটি ছিল, ঠিক 
সেই রকম থাকবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করত। 
এরই নাম বক্ষণশীলতা বা কন্জারভেটাজম্‌.। 

“পরের মন্দ চেষ্টায় ফাদ পাতলে নাকি 
নিজেকেও সেই ফাদে জড়িয়ে পড়তে হয়শ। 
রক্ষণশীলতাকে চিরস্থায়ী করবার ফাদে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠদের জড়িয়ে রাখতে গিয়ে, সংখ্যালঘিষ্ঠরাও 
সেই ফাদে জড়িত হয়েছিল । এই ফাঁদে জড়িত 
অবস্থার নামই অধীনতা ব। পরাধীনতা”। সেই 
ফাদ হঠাৎ তেড়ে ফুড়ে ছিড়ে বেরিয়ে পড়ার নামই 
“রেভলিউশন”। এর পরে বন্ধনমুক্ত অবস্থায়, 
বাস্তব উন্নতির ঠিক পথে এগোতে পারলে, সেই 
অবস্থার নামই, ণলিবার্টি । 

এখন দেখ কয়েকজন মানুষই অগণিত 
মানুষকে রক্ষণশীল করে রেখেছিল । এখন এর! 
ক্রমোন্নতি বা! লিবার্টিব পথে সম্যক প্রগতিশীল । 
সম্যক বল্ছি এই জন্য যে লিবার্টি ব উন্নতির অস্ত 
নাই বলে । 

এই পর্য্যস্ত পড়ে শোনাবার পর, লীনাদেবী 
আমায় বললেন, লেখাটা ঠিকই হচ্ছে, তবে»__ 


পভীটেল্স্, কিছু” 
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আমি বললাম্‌-_“কিছু বেশী হচ্ছে সত্যি, 
আমায় স্থলেখক বলে, ফ্যাপ্রিসিয়েট ৮__ 


লীনা । অর্থাৎ 'য়্যাপ্রিসিয়েট যাতে আর ন। করি তার-__ 


আমি। 
লীনা । 


আমি। 


লীনা । 


আমি। 


না, তা নয়, আমি বড় মুস্কিলে__ 

তোমার ন্যাকামী বুঝেছি, এখন তুমি যেমনই 
লিখবে, তাতে আমার '্ম্যাপ্রিসিয়েশন বৃদ্ধি ভিন্ন 
এক বিন্দু হাস পাবে না। 

আমার কি মুস্কিল তা একবারটি শোন, তার পর 
যা খুসী বলে।। না হয়, আর একজন-_ 

আচ্ছা! তোমার ভাব আর বোঝাতে হবে না। 
আমার ইচ্ছ' পুর্ণ করাই তোমার ব্রত হয়েছে, 
সেইক্ষণ থেকে যখন-_ 

থাক্‌, থাক্‌। এখন আমার কথা শোন। তৃমিত 
জান আমি বাংলাতে লিখতে অভ্যস্ত নই, বহুকাল 
ভাল বাংলায় আলাপও প্রায় করতে পাই নি, 
বাংল৷ লেখার বর্তমান ঢং ও আমার জান! নাই। 
ত1 ছাড়া লিখতে গিয়ে আরও এক মুস্কিলে পড়ি! 
অন্য ভাষায় প্রচলিত বিশেষ কোন কোন শবের 
ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বের কর! আমার 
পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার 
করলেও সেই শব্দের দ্বারা অভিপ্রেত বক্তব্য সহজ 
বোধ্য হ'বে বলে নিঃসন্দেহ হ'তে পারছি না; 
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তাই “ভীটেল্স্‌্* দিলে বস্তব্য কতকট। সহজবোধ্য 
হবে বলে মনে করি । এই যেমন “রেভলিউশনের, 
ঠিক বাংল প্রতিশব্দের অভাবে “বিপ্লবকে" প্রতি- 
শব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, অথচ অভিধানে 
বিপ্লব মানে বিপদ, বিনাশ, ভয়প্রাপ্তি, ভয়প্রদর্শন, 
উপদ্রব, বিদ্রোহ, দেশলুখন। “রেভলিউশন্‌, 
শব্দের বদলে বিপ্লব শব্দ রাষ্্রটননতিক গুরুগম্ভীর 
অর্থে ব্যবহার কর্লে, লোকে কিন্তু এ লঘু হীন 
অর্থই নেবে । আরও দেখ, “এলবার্টি শব্দের 
প্রতিশব্দ স্বাধীনতা কর্‌লে ণলিবার্টির ভাবও ক্ষুণ্ন 
হয়। ফ্রেঞ্চ বেভলিউশনের? সময় ব্যবহৃত, 
“ইকালিতে” “ফ্রেতার্নিতে” ণলিবাতের” বাংলা 
করা হয়েছিল,_-“লাম 7, মৈত্রী, স্বাধীনতা 1৮ 
স্বাধীনতার মানে, আত্মবশ্যতা, স্বাতন্ত্রয, স্বায়ত্ব- 
শাসন, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বরাজ ইত্যাদি । স্বর/জের 
আভিধানিক মানে-_ বিজিত জাতির, জেতার 
অধীনে স্বহস্তে রাজ্য শাসন। আর এখন 
লোকে স্বাধীন শব্দেব মানে করে, স্বর -নিজের-_ 
অধীন বা স্বদেশের €লোক বা লোকদের 
অধীন; মে লোকটী বা লোকগুলি যেমনই 
হো”কু। সেকালে এই গ্রহের ধারা স্বাধীনতা 
আন্দোলনে যোগ দিতেন, তারা সকলেই প্রায় 
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নিজেদের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব'লে, আর উচ্চশ্রেণীর 
ব্বাধীনতাই তাদের দেশের স্বাধীনতা বলে 
মনে কর্তেন। তাদের ঘনীভূত দেশাত্মবোধের 
দাবীতে দেশ আর নিজেদের মধ্যে কোন 
প্রভেদ নাই বলে জাহির করতেন, যেমন, 
“এতাৎ সেতা মোয়া” “ষ্টেট গ্ভাট ইজ মি”, 
এইভাব কেউ মুখ ফুটে প্রচার করতেন, আর 
বাকী সব মনে মনে অনুভব করতেন। যাই 
হোক তবু সাধ্য মত চেষ্টা করব “ডীটেলস্‌। 
বাদ দিতে । 


লীনা । সব জায়গায় দিলে চল্বে না। আনাবস্যক 


আমি। 


“ডীটেলস্” বাদ দেবে । তার মানে একটু সংক্ষেপ 
কর্লে চেষ্টা করবে, তাহলেই হবে । 

সে চেষ্টা আমি কর্ছি, কিন্তু অনেক স্থলে তা৷ 
কর্তে বিষয় বস্তু খেলো হয়ে যাবে ঝলে ভয় 
হয়। 

আমি তোমায় অভয় দিলাম। এখন একটা 
কথা বলতে চাই, ছ'জনে একঘরে থাকলে, 
ছু'ঘরে থাকৃবার উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হয় না? 
তোমার সুরুচিতে, তার মানে, সংস্কারে যে বাধ 
বা! আঘাত দোব না, তা তুমি বিশ্বাস করতে 
পার। তবুও কেন ম্তাকামী করছ ? 
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আমি। ন্যাকামী! 

লীনা । নয়ত আরকি? সেকি শুধু আজ? যাই 
হোক এখন আর ন্যাকামীর দরকার আছে কি? তোমার 
মনের কথা আমি জানি, আমার মনের কথাও তুমি জান। 
তবে মিছে লুকোচুরি করে দর বাড়াচ্ছ কেন ? 

আমি। ন্যাকামী কি রকম, শুনি। 

লীনা । মনে এক আর কথায় অন্যভাব প্রকাশ করাকে, 
তুমি কি বলবে? এর আগে এই রকম লুকোচুরি 
করাকে মনে করতাম সেন্টিম্ণ্টেকে সম্মান করা, যাকে বলা 
হয় সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রতা । এখন পুনজাঁবন পেয়ে দেখছি 
এট] কপটতা, মিথ্যা আর প্রতারণার খিচুড়ী অর্থাৎ 
স্যাকাম, বুঝলেত ? রা 

এক ঘরে থাকৃতে চাই কেন? তোমার সান্নিধ্য, 
তোমার সঙ্গে আলাপ করতে, তোমাকে দেখতে আমার 
ভাল লাগে, এক কথায় তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলে 
ভালওবাসি। তুমিও আমাকে তাই কর। তোমার 
মুখের ভাবে দেখছি, এ-কথ স্বীকার করতে তোমার মন 
চাচ্ছে না। তোমার মনকে বুঝিয়ে দেও, আমি মুখের 
ভাব দেখে মনের কথা হুবহু বুঝতে পারি। এ-শক্তি 
আমি সগ্ঠ লাভ করেছি । তোমার মনের কথা বলব, 
শুনবে? 

আমি। আজ থাক্‌, আর একদিন শুনব। তোমার 
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ইচ্ছা! মতই একট? রূমে ছু'জনে থাকব । কিন্ত অন্য:হোটেলে 
যাব, কেমন ? 


লীনা । কেন, এ-হোটেলের লোকেবা পাছে কিছু মনে 
করে? হায় নে লোকলজ্জী আর তোমাব সমাজ-সংস্কার 
ব্রত! একজন মহিল। কবির এক টুকৃরো কবিতার অংশ 
শুনবে ? 


“পারি না করিতে কাজ সদ ভয় সদ। লাজ ; 
পাছে লোকে কিছু বলে!” 


এই ত তোমার মনের কথ।, নয় কি? হোটেলওয়ালারা 
মনে কবতে পারে-_স্বামী-স্ত্রীতে দাম্পত্য কলহ করে ছু'টে। 
রূম নিয়েছিল, ঝগড়া মিটে গ্যাছে, তাই_-এক দমে 
এসেছে । এতে আর ভয় লাজেব কি আছে? না হয়, 
যদি চাও তবে আমি ওদের সত্যি কথ সম্ঝিয়ে দিতে 
পারি। উনি আমার বিবাহিত স্বামী; কিন্ত 

আমি। থাক্‌ থাক্‌, মাদ্রাজে স্বামী শব্দের অর্থ অন্য 
রকম, যাক, আর সম্ঝাতে হবে -না, আমি “বয়কে' বলে 
দিচ্ছি, এ ধারের ডবল রূমে আমাদের সব কিছু সরিয়ে 
দিতে । চল আমরা বাইরে যাই । 


সন্ধ্যের পর লীনা দেবীর কথা আরম্ত হল। 
লীনা । ওখানে, ওকি হচ্ছে দেখিগে চল। 
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উ;। এখানে অঙ্গচালনা ব। “ম্যাসাজ” (81995926), 
তার মানে অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য আর শরীরের 
গঠন সুন্বর করা হচ্ছে। মার হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রি 
বিচাতি, মুদ্রাদোষ আর্দি নান। বিকৃতি সংশোধন করা। 
কিকরে সব সময় মুখের ভাব স্ুুপ্রসন্ন। অনায়িক 
(%17)15)10) রাখতে হয়, আর স্ন্দরভাবে উঠতে, 
বস্তে, দ্রাড়াতে, চলতে হয়, তা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। 
বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় গঞবতীদের, শরীর চচ্চা, ব্যায়াম 
অনুশীলন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শারীরিক ও মানসিক 
উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে । 

লীগ | কোন্‌ দেশ কত উন্নত বা সভ্য, ত। জানতে 
হলে, সেই দেশের আতুড়, শিশুশিক্ষা, আর শিশু লালন 
পালন ব্যপস্থ। দেখতে হয়, নয় কি? 

উঃ। ঠিকৃতাই। সমস্ত গ্রহে এখন একরকম শিক্ষা 
প্রণালী প্রবপ্তিত। তবু একে বিশ্ববিদ্ভালয় নামে অভিহিত 
করা হয়নি। যেহেতু এই গ্রহটী যে বিশ্ব নয়; অসীম 
অনন্ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, তা এর! জেনেছে। 
যাই হ্েগক, সুসন্তভান না উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করবার 
উপায় উদ্ভাবন জন্য এই গ্রহের বহু শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ 
নানাবিধ গবেষণ। ও পরীক্ষা নিয়ত করেছেন এবং পরীক্ষার 
স্থফল কাজে লাগাচ্ছেন। তাই সমস্ত গ্রহ প্রতি নিয়ত 
উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অন্য উন্নত গ্রহের সঙ্গে 
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ভাব আদান প্রদান এখনও সুসম্পন্ন হয়নি, হলেও বিশ্ব- 
বিদ্যালয় বল সঙ্গণ্ত নয়। 

প্রসবের পূর্বে ও পরে এক এক মাস পোয়াতিকে 
প্রস্ততি আগারে থাকতে হয়। এই ছৃ'মাস অন্ত পোয়াতিদের 
সাহচধ্যে নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের আনন্দদায়ক আলো- 
চনায় অতিবাহিত করছে। পোয়াতি অবস্থার পাঠ্য 
পুস্তকের একটি লাইব্রেরী প্রত্যেক সহরের পোয়াতি 
আগারে আছে। 

লীনা। রূপকথা আর এঁতিহামিক সাহিতাও এর৷ 
পড়ে নাকি? 

উ£ঃ। না, রূপকথার গল্প পড়ে মানুষের মন মিথ্য। 
অসঙ্গত, অলৌকিক কল্পন! প্রবণ হয়। এর! এই পোয়াতি 
অবস্থায় যা পড়ে বা আলোচনা করে, তা গর্ভস্থ সন্তানের 
ওপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তাব করে । সেকালে যেখানে বূপ- 
কথার ব। রূপকথার মত কোন প্রকার অসঙ্গতি এবং মিথ্যার 
আদর ছিল, আর পাঠ্য পুস্তকে যেখানে রূপকথার বা রূপ- 
কথার মত মিথ্যা আজগুবি অলৌকিক কথা থাকত, সেখানে 
লোকের সত্যে আগ্রহ কিছুতে জন্মাত না, বরং মিথ্যা 
অলৌকিককেই সত্য বলে মেনে নেয়া ব্যাধিতে পরিণত 
হয়েছিল । গ্রেট রেভলিউশনের পর নতুন সার্বজনীন ভাষায় 
সর্বববিধ, মিথ্য। বাদ দিয়ে সকল রকমের সমস্ত পুস্তকাদি, 
অনুদিত, নতুন করে লিখিত বা প্রণীত হয়েছে বা হচ্ছে। 
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যে সকল পুস্তকের মিথ্য! বাদ দ্রিলে যে একটু আধটু সত 
থাকলেও তাতে মাগ্ুষের কোন কাজে আসে না সে সকল 
পুস্তক অগ্নিস্যাৎ করা হয়েছে । সেকালের প্রায় সমস্ত 
পুস্তকের বৈজ্ঞানিক বিশদ সমালোচনা সহিত একখানা 
ছাপা! পুস্তক মাব পাওুলিপি আদি এই গ্রহের পাঁচটি স্ুবৃহৎ 
পুবাতনের", মিউজিয়ামে রয়েছে । কলেজের পাঠ সমাপন 
ক'রে কেউ ইচ্ছা করলে তা পড়তে পাবে। এক্সরে যন্ত্রের 
এত উন্নতি হয়েছে যে, তার দ্বার। গভস্থ সন্তান সুস্পষ্ট 
দেখা যায়, তাই প্রায় সকল স্থলে স্তুপ্রসব হয়। প্রত্যেক 
পোয়াতি ধাত্রী-বিগ্ভায় সম্যক শিক্ষিতা। তবু প্রসবের পর 
হ'তে বিশেবভাবে শিক্ষিত। কতকগুলি ধাত্রী বা নাসের 
ওপর সপ্তান আর প্রস্ততির মিলিতভাবে শুশ্রাধার ভার 
দেওয়া হয়েছে। 

এঁ দেখ, শিশু পালনাগাব বা! শিশুদের খেলাঘর । এইটি 
এ-সহরের (প্রত্যেক সহবের) বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। এতে সব 
রকম বৈজ্ঞ/নিক তথ্য আর মানুষের ব্যবহারে লাগে এমন 
যন্ত্রপাতি (বৃহৎ যন্ত্রের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতব নমুনা) ছেলেদের 
খেলবার জন্য এমন ভাবে মাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, শিশুর! 
বিশেষজ্ঞদের সহিত মিলিত ঙাবে হাতে কাজে তার ব্যবহার 
ও নিম্মাণ কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হয়, আর অনেক কিছু 
তৈরীও কবে এবং কৃষিশিল্প আদির উৎপাদন রহস্য হৃদয়ঙ্গম 
করে প্রাণে এমন স্থায়ী আনন্দ পায় যে, ফুটবল, ক্রিকেট, 
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বিলিয়ার্ড, তাস প্রভৃতি হরেক রকম সেকেলে খেলাতে 
মোটেই আকৃষ্ট হয় না; যদিও সে রকম খেলার ব্যবস্থার 
ক্রুটী নাই । 

এছাড়। বিরাট মিউজিয়াম আছে, তাতে মাই এমন 
কিছু এই গ্রহে নাই, আর ছু" একটা বিভাগ তোমায় 
দেখাই । এতে “বাইওলজী" বা জীবতত্বের যাবতীয় পিষয় 
ছেলেদের বোঝবার মত করে রাখা হয়েছে । প্রটোজোয়ার 
উৎপত্তি হ'তে উন্নততম মানুষে পরিণতির ছবি, ওয়াক্‌স্‌ 
মডেল, নৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রক্ষিত মৃত ও জী ণত জীপ- 
জন্ত ব| তাদেব অঙ্গ বিশেষ, আবও কত শিক্ষণীয় বস্তু ও 
বিষয় এমনভাবে প্রদশিত বয়েছে, যাতে ক'রে শিশুরা ৪ 
অনায়াসে তার রহস্য সহজে বুঝতে পারে। 

এ দেখ, শিল্প ও বস্তু (4১7৮১ 200 71)2,৮075) বি গাগে 
আদিম অনস্থায় কি কবে? আগুন জ্ালান হত,আব তা] 
কেমন করে রক্ষা কবা হ'ত । তারপব হাজাব হাজার বছর 
হতে এখন পধ্যস্ত আগুন বা আলোব প্রয়োগ কি রকম 
ক্রমউন্নত হয়েছে, তা ধারাবাতিক দূপে দেখান হয়েছে। 
এই রকমে আদিম নৌকা, কাপড় বা পে"ষাক, খান, 
বাসস্থান বা ঘর, চিকিৎস! বিদ্যা, বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার, যান-বাহন ইত্যাদির ক্রমউন্নত অবস্থা! ও স্বরূপ, 
শিক্ষার সুবিধা জনক ভাবে সাজান রয়েছে । এক এক দল 
শিশুর সঙ্গে ছু' চারজন বিশেষজ্ঞ আছেন । এই সকল 
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দেখে দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর। যতটুকু শিক্ষা পেতে 
পারে তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে দশ নছর বয়সের 
মধ্যেই শিশুরা বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্য মোটামুটি আয়ত্ব 
করে খুব আনন্দ পায়, আর তাদের আরও জানবার প্রবৃত্তি 
বেড়ে যায়। ছেলেদের আগ্রহ ও আনন্দোচ্ছধাস দেখে 
(তামার কেমন লাগছে । 

লীনা । আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হযেছি। শিশুদের এত 
সহজে ও এত অল্প সময়ে মানুষের জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ে 
এমন অআ্ুন্দরভাবে অভিজ্ঞ করা যায় তা ধারণা করতে 
পারিনি। আচ্ছা! এ ছেলের দল কি করছে? 

উ। ওর! শিক্ষ। বিভাগের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র । এখানে 
ওদের চিন্তাশক্তি বিশেষরূপে উদ্ধদ্ধ করবার জন্য আদিম 
বাল হতে এখন পধ্যন্ত মানুষের ক্রমবদ্ধমান মানসিক 
উন্নতির ধার! বিশ্লেষণ করছে, আাবও অনেক জটিল ও কঠিন 
বিষয়ের জ্ঞানান্বেষণ করছে, মনঃসমীক্ষণ বি্ভারও অনুশীলন 
করছে । 

লীনা! শিশুর! দশ বছর বয়েসের মধ্যে এত জ্ঞান কি 
ঠিক মত আয়ত্ব করতে পারে? 

উ। একুশ বছর অ/গে কোন কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ ও 
মহিলা দশ বছর বয়সেই (কেউ ১২ বছর, কেউ বা ১৫ 
বছরের মধ্যে ) তখনকার দিনের উৎকৃষ্ট বিশ্ববি্ভালয়ের 
শিক্ষণীয় প্রায় বহু বিষয়ে অনন্যসাধারণ জ্ঞান যে লাভ 
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করতে পেরেছিলেন, তা” মহৎ লোকের জীবনীতে তুমি 
পেয়েছ। খ্ররকম কোন কোন স্থলে তাদের মা বাপ 
বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টা আর সেই. সঙ্গে বিশিষ্ট 
পারিপার্থিক ঘটনা প্রস্পরার, আকন্মিক নুযোগ-লব্ধ 
জ্ঞানের বা শিক্ষার প্রেরণাই তাহাদের অসাধারণত্বের 
কারণ ঝলে বিবেচিত হত। এ সব ক্ষণজন্মারা যে 
কারণের যোগাযোগে তখন এত অল্প বয়েসে এমন 
অসাধারণ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে সেই সকল কারণ অনুসন্ধান করে এখন সকল 
শিশু বালক বালিকাকে ব্যাপকভাবে সেই যোগাযোগের 
স্থযোগ স্থুবিধ। দেওয়া হয়। 

স্বভাবত “কি', “কে, “কেন ইত্যাদি 'অনুসন্ধিৎসা- 
ব্যঞ্জক প্রশ্নের দ্বার নিয়ত সত্য জানবার প্রবৃত্তি নিয়েই 
শিশুরা ভূমিষ্ই হয়। এই প্রবৃত্তি শিশুদের তৃতীয় 
ইনষ্টিংট বলা যেতে পারে । েকালে তাদের এই 
প্রবৃত্তিকে চিরতরে ঘুচিয়ে দেবাব জন্য, কৌতুহল নিবারক 
শত শত নিরেট মিথ্যা দিয়ে শিশুদের কচি মনেই 
মিথ্যা অন্ধ-সংস্কীর বদ্ধমূল করার কাজ সুরু হত। 
বড়দের মনেও এরকম মিথ্যা বহু অসাধ্য সাধনার 
দ্বারা বদ্ধমূল করাই তখনকার সর্ধববিধ শিক্ষা বা 
সাহিত্যের অস্তরনিহিত লক্ষ ছিল। 

এই প্রকারে হাজার হাজার বছর ধ'রে শত শত 
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পুরুষ-পরম্পর! উত্তরাধিকার স্থাত্রে মানুষের মনে এই বদ্ধমূল 
মিথ সংস্কার সত্যের বেশে ইনিষ্টিংটে পরিণত হয়েছিল । 
এই মিথ্য! কুসংসস্কার মানব মনের মগ্ন আর স্মুপ্ত 
চেতনার গোপন স্তরে ইনষ্টিংট রূপে এত অধিক 
আধিপত্য বিস্তার করত যে তাদের প্রভাবে, জাশ্রত মন 
বৈজ্ঞানিক সত্য (যা উক্ত কুসংস্কারের বিপরীত ) ঠিকমত 
গ্রহণ কবতে না পেরে বিক্ষিপ্ত (01589509012/60 ) 
করে দিত। এইভাবে মনের একত্ব নষ্ট করত। অবিশ্থি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব। অন্য কোন স্বার্থ জন্য য! 
মুখস্থ করত, সাধারণত তা ঠিক মত জীবনের ন! 
সমাজের কাজে লাগাতে পারত না। | 

গত আন্তর্জাতিক মহান রেভলিউসনেব পর তিন 
চার পুরুষ অক্লান্ত অদম্য বৈজ্ঞানিক চেষ্টা আব 
বিশেষ করে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার 
ফলে, এখন সমস্ত গ্রন্বাসীর জাগ্রত মনের সঙ্গে সুপ্ত 
আর মগ্ন চেতনার এই ভাবগ্রন্থি (001711)10%: ) ছুটির 
বিরোধ (০02.1160%) একেবারে ঘ্বুচে গিয়েছে । তার 
মানে মনেব তিনটি স্তব একত্ব লাভ করেছে । 007- 
[016%-এর প্রভাব আর নাই। প্রত্যেকের মন মানব 
সমাজের শুভেচ্ছায় যত মগ্ন হ'তে সুরু করেছিল, মানব 
সমাজের বিরোধী ভাব-গ্রন্থি সুপ্ত আর মগ্ন চৈতন্ত তত 
অবদমিত হয়েছিল । 
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তা হলেই দেখ, মানন সমাজের বিরোধী এই মিথ্যা 
কুসংস্কার দ্বারা অধিকৃত স্তৃপ্ত চৈতন্ত আর মগ্র চৈতন্যকে 
দমন ক'রে, জাগ্রত চেতনাকে (চিন্তাকে) সম্পূর্ণ 
অনধীন করবার একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায় হচ্ছে সমাজের 
শুভেচ্ছায় মনকে সর্বতোভাবে মগ্ন কবা। দল বা 
সমাজবদ্ধ হয়ে থাকাই মানুষের চতুর্থ ইনিষ্টীংট (1760 
11)501100)1 তাহলেই দেখঃ সমাজের শুভেচ্ছ। করাই 
মানুষের অলঙজ্ঘনীয় স্বভাব । 

লীনা। আরও সহজ কবে বল। 

উঃ। বেশ কথা, সকল জীনেব মধ্যে একমাত্র 
মানুষই সত্যান্ুসপ্ধিৎসা প্রবৃত্তি জন্মের সঙ্গে ইশিষ্টীংট- 
রূপে পেয়েছে । ইহাই অন্য জীব-জজ্ত হতে মানুষের 
বৈশিষ্ট । ইহাই মানবতাব প্রকৃত লক্ষণ। আর 
ইহাই মান্ুষেব প্রকৃত ধন্ম। ইহার দ্বারাই মান্থুষ 
মানবোচিত জ্ঞান লাভ করে। জন্মে পর হতে মৃত্যু 
পর্য্যন্ত এই প্রবৃত্তি মানুষের মনে সমানভাবে কাজ 
করবে-_ইহাই প্রকৃতির অভ্রান্ত বিধান। 

কিন্তু শ্রেণী স্বার্থ জনিত সতারূপী মিথ্যার পথি- 
প্রদর্শক প্রভুর পুরুধান্থুত্রমে ভূরি ভূরি চিথ্যা, শান্ত, 
গল্প আদি বানিয়ে বানিয়ে সেকালে প্রায় সকল মানব 
মস্তিকককে এমন আচ্ছন্ন বা যাছু করে ছিল যে, মানুষের 
সহজাত সত্যান্ুসন্ধিংসার বদলে নিথ্যা প্রবণতা ও 
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অন্ধ সংস্কার ইনিষ্টিংটরূপ সুপ্ত আর মগ্ন চেতনায় 
বদ্ধমূল হয়েছিল। 

তার ফলে সেকালে শৈশব হতে ছাত্র ছাত্রীরা 
বিদ্ভালয় বা যে কোন স্থানে যে বৈজ্ঞানিব-সত্য শিক্ষা 
পেত, তার যা কিছু সুপ্ত আর মগ্র চেতন মনের 
বিরোধী, তা পারিপাশ্থিক চাপে প্রকৃত সত্য বলে ঠিক 
মত ধারণ। কর! কখনও সম্ভব হত না৷ তাদের পক্ষে । 

তা ছাড় এত অবান্তর বিষয়, বস্তু, ভান, ধারণ! 
আদি জন্মের পর হইতে মানুষের মনে চিরাচরিততাবে 
এমন আনন্দদাষফক কণা হয়েছিল যে, প্ররূত শিক্ষনীয় 
সত্যধিষয় হতে মন পিক্ষিপ্ত হতে বাধা হত। 


এখন স্থপ্ত আব মগ্র-চতন মনেব বদ্ধমূল কুসংস্কার 
হর্থাৎ মিথ্যাকে সত্যরূপে বিশ্বাস করাবাব প্রচেষ্টা এখানে 
জাগ্রত মনে প্রভাব বিস্তার কবে না। এখন সকলের 
জাগ্রত মন পুর্ণ অনধীন। তাই এখন সবর বিষয়ে 
বৈষ্গানিক জ্ঞানের সতা উপলব্ধি দ্বারা সকলে সর্বক্ষণ 
প্রভৃত আনন্দ আর তৃপ্তি উপভোগ করে। শিশু 
এবং বালকদের নিত্য নতুন কিছু সত্য দেখা, শোনা, চিন্ত। 
করা একরকম নেশাতে পরিণত হয়েছে । এখন বুঝলে, 
দশ বছরে ছেলেরা এত বিষয়ে জ্ঞান আর এত রকম 
কাজ কিরপে আয়ত্ত করে। সত্যানন্দই থে চরম আনন্দ 


৬ 


তা এরা সকলে পুর্ণভাবে উপলব্ধি করে। সত্য আর 
মিথ্যার প্রভেদ “ইনিষ্টিংটিভলি, ধরতে পারে। এইটি 
এদের শিক্ষা প্রণালীব সার্থকতা । ছেলে মেয়েরা দশ 
বছর বয়েমের মধ্যেই যাতে এরকম শিক্ষা অক্েশে 
আয়ত্ব করতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যনস্থাব উন্নতি 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে । রেভলিউশনের পর প্রথমে বিশ 
বছর বয়েসের মধ্যেও এরূপ শিক্ষা দে” কষ্টসাধ্য ছিল। 
বোধশক্তি বৃদ্ধি আব সত্য উপলব্ধিতেই যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ 
ছেলেদের 'তা'তে আসক্তি বাড়াবার উপায় যেমন উদ্ভাবিত 
হ'তে লাগল, তেমনি শিক্ষার বয়েসও ক্রমে কমান 
হয়েছিল। এইভাবে বিশ বছর হতে ভ্রমে ষোল, 
চৌদ্দ, বার, এখন দশ বছবে দাড়িয়েছে। 

ব্যাপকভাবে সমস্ত গ্রহবাসীদেব এত অল্প বয়েসে বোধ- 
শক্তি বাডবার আর একটি কারণ, সমস্ত গ্রহে সর্ধবিষয়ে 
হঠাৎ রেভলিউশন সাধিত হওয়াতে, তার মঙ্গলময় অব্যর্থ 
প্রভাবে মিথ্যা অতীত গৌরবের নেশী, আর সেই নেশার 
আওতায় উদ্ভুত বহুকালের বংশ পরম্পর1 অজ্জিত শারীরিক 
আর মানসিক আলস্তের বিলাস এবং অতীতের কলুষ 
কষায়িত দৃষ্টি ভঙ্গি আদি, এক কথায় “কন্স'রভেটিসম্ত 
রূপ ব্যাধি হঠাৎ একেবারে ওধাও হয়ে গেছল। তার 
পরিবর্তে হঠাৎ গজিয়েছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্ি, আর তাতে 
সত্যান্বেবণের আনন্দময় অদমনীয় আবহাওয়া! ; কাজেই 
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এত অল্প বয়েসের মধ্যে এত জ্ঞান আয়ত্ব করা এত লহজ 


হয়েছে। 
লীনা! । এ বড় ছেলেরা ওখানে কি করছে ? 


উঃ। দশ বছর বষেস পধ্যস্ত এরা যে শিক্ষা 
পেয়েছে, সতের বছব বয়েস অধপ্ধি সেই সকল ও অন্য 
নানা বিষয়িনী শিক্ষার উচ্চাঙ্গের অধ্যয়ণ গবেষণাদি 
করছে। 

সতের বছরের পরে সকল ছাত্রকে তিন বছর যাবৎ 
এই গ্রহের আবশ্যক যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ, প্রতিদিন 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কবিয়ে “ডিগনিটি অব লেবারের 
সার্থকতা উপলদ্ধি কবান হচ্ছে। ছুটিব পর অবসর 
বিনোদন রূপে, পরবর্তীকালে যে, যে-কাঁজ করতে চায় 
বা যার যে-কাজ প্রিয় সে সেই বিষয়ে শিক্ষানবিসের 
কাজ কবে। এইরূপে এক এক জন বহু প্রকাব কাজে 
বিশেষজ্ঞ হয়েছে। সমস্ত গ্রহে সাব্বজনীণ সম্যকে শিস্তি 
করে আর বিজ্ঞানকে ছেই সত্য আবিষ্ষ1(পেব একমাত্র 
উপায় করেই শিক্ষা প্রণালাব প্রবর্ধন কবা হয়েছে। 
তাতে প্রত্যেকের চিন্তা যেমন স্ুদূর-প্রসাবী হয়েছে 
মনও তেমনি অনস্তের দিকে উন্মুক্ত হয়েছে। 

শত বছর পূর্বেবের তথাকথিত স্বদেশ প্রেমের দেশাত্ম 
বোধ, সন্কীর্ণ গণ্তী ছাড়িয়ে এখন সমস্ত গ্রহের মানব 
প্রেমের একাত্ বোধে পরিণত হয়েছে । আর প্রত্যেককে 
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তাতে মন্তুপ্রাণিত করছে । এখন এই গ্রহের সব দেশই 
প্রত্যেকের, প্রত্যেক দেশই সবার, প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক 
সহর এখন প্রত্যেকের নিজ দেশ বা “হোম” । 

লীনা । সেকালের সকল দেশের শিক্ষান্দীক্ষা ব। 
শিক্ষা প্রণালী একরকম ছিল ন! কেন? 

উঃ। সেকালে এই গ্রহ বহুদেশে বিভক্ত ছিল। 
প্রত্যেক দেশের স্বার্থও ধ্রিভিন্ন ছিল। রাষ্ত্িক, সামাজিক 
আর্থিক, পুণ্জী-তান্ত্রিক, আধ্যাক্মিক, ধন্মতান্ত্রি+, শিল্প 
বাণিজ্যিক, সামরিক_-এইরকম নানাবিধ স্থার্থসিদ্ধির 
পরিকল্পনা বা উচ্চাকাঙ্ার মোতাবেক শিক্ষাই বিভিন্ন 
দেশে দেয়! হত। পরাধীন দেশের ত কথাই নাই । 

প্রত্যেক দেশের প্রভূ শ্রেণীর হাতেই সেই দেশের 
সব্বসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ন্ত্রণের এক চেটিয়া 
অধিকার ছিল। কাজেই জনগণ দাসত্বকে যাতে ভগবৎ 
বিধান বলে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে অথব। দাসত্ব ছাড়। 
অন্য পথ নাই বলে বিশ্বাস ক'রে সা থাকে 
সেইরূপ শিক্ষাই দেয়া হত। 

যে দেশের দাসগণ দাস শব্দের মানে জ্রানত ন। 
সেখানে শ্রেণীভেদ খুবই ছিল, কিন্তু শ্রেণী চেতন। বা শ্রেণী 
বিরোধ কিতা জানত না। শিক্ষা-দীক্ষার মতলব সেজন্য 
সকল দেশে সমান ছিল না। তাই শিক্ষার বিষয় আর 
প্রণালী বিভিন্নমুখী ন। হয়ে পারত না। 
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এখন এখানে শ্রেণীভেদ নাই, সবাই মিলে এক 
মানব জাতি । সকলের সকল রকম শিক্ষায় সমান 
অধিকার স্তবধু নয, সকলে সকল বকম শিক্ষা লাভ 
করতে সেচ্ছায় বাধ্য। শর শ্রিক্ষাব মধ্যে কারো কোন 
কু-মতলব শাই। শিক্ষার বিষয় আর প্রণালী নিতা 
উন্নততর হচ্ছে । আব এতে হচ্ছে মানব প্রেমের নিত্য 
শ্রাবদ্ধি । 

দেশভেদে, জাতিভেদে আর শ্রেণী-ম্বার্থ ভেদে, সেকালে 
উচিত অনুচিত বিচার শক্তি ল! ন্যায় অন্যায় জ্ঞান হরেক 
রকম ছিল । সত্য মিথ্যর বিচারও বিভিন্ন রকমের ছিল, 
কাজেই কন্সেন্স নলে যে জোরাঁল একটা কথ। প্রচলিত' 
ছিল, অনেক স্থলে তা অতি মারাত্মক হ'ত। মাত্মপ্রসাদ 
আর আত্মগ্নানি-_-এই ছুটি কথারও বনু প্রচলন ছিলঃ কিন্তু 
কাধ্যত তার প্রভাব কিছুই ছিল না। 

সেকালে মানুষকে দক্ষাধ্য হ'তে নিবৃত্ত করণার আর 
পুবলের সুখ সুবিধার জন্য ছুর্বলের ওপর অন্যায় অত্যাচার 
করনার আইন কানুন বা বিধি ব্যবস্থা নির্ব্ধিবাদে চালু 
রাখপার প্রধান উপায় ছিল ধন্মের ভয় দেখান ; আর দেখান 
পুলিশের, লোকলজ্জার বা নিন্দার ভয়। হাঞ্জার হাজার 
বছর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ 
জন্য উক্ত ব্যবস্থাগুলি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। এখন শুধু 
মন্দ কাজ করে নয়, মানুষের হিতকর কাজ সাধ্যমত ন। 
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করতে পারলেও তীব্র আত্মগ্নানি, আর মানুষের হিত কায়- 
মনোবাক্যে সাধন ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য বিবেক 
বুদ্ধি, শিক্ষার প্রভাবে এমন নিখু'তভাবে সমগ্র গ্রহবাসীর 
মনে উদ্দ্ধ হয়েছে যে, পুর্বোক্ত ধর্ম, পুলিশ বা লোক-নিন্বা 
আদির বিভম্বনা এখন আর এখানে নাই। 

লীন1। একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, বলব? 

উঃ। আনন্দের সহিত উত্তর দৌব, বল। 

লীনা । আচ্ছা, সেকালে উন্নত দেশগুলির বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেয়া হত, এখানেও মূলত 
প্রায় সেই সকল বিযিয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে । তবে এখানে 
এখন শ্শিক্ষার বিষয় বস্তব অনেক উন্নত আর অভিনব হয়েছে; 
আর তা ক্রমে অনেক উন্নতভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে মাত্র । 
এক'শ বছরের পূর্বের শ্রেষ্ঠ ইউনিভারসিটি গুলি, সমস্ত গ্রহ 
জুড়ে রেভলিউশন্‌ না সংঘটিত হ'লেও. ক্রমে উন্নতভাবে 
শিক্ষা দেবার ফলে ক্রমোন্নত হয়ে, এক”শ ৰছরে হয়ত এই 
রকম উন্নত হতে পারত। নয় কি? 

উঃ। যুক্তির খাতিরেই বলতে হচ্ছে, হয়ত হ'তে পারত 
যদি শ্রেণী-সংগ্রাম না থাকত। কিন্তু কাধ্য কারণ শিচার করে 
দেখ। বিশ্বে এরকম অসংখ্য গ্রহ আছে, যেখানে মানুষের 
চারিত্রিক অবস্থান্থুযায়ী উন্নতির বব্যস্থা বা ধার৷ বিভিন্মুখী । 
কোন কোন গ্রহে বিশেষ কোন কার্য কারণ পরম্পর! 
ইভলিউশন্‌ থিওরী অনুযায়ী এরকম বা এ-থেকে অনেক 
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বেশী উন্নত হয়েছে। এখন দেখ, ঠিক এই গ্রহবাসীর সে 
কালের মত চারিত্রিক অবস্থাপন্ন একটি গ্রহ বিনা রেভলিউ- 
শনে একশ বছরে ঠিক এই গ্রহের এখনকার মত উন্নত 
হয়েছে, এমনত কল্পনা করে পারছি না। এদের চরিত্র যে 
হীন স্থার্থসর্ব্বস্থ ছিল! 

যাই হোক, ইভলিউশন প্রণালীর ক্রিয়৷ মন্য গ্রহে পরে 
প্রত্যক্ষ করতে হবে। তামার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য 
এখানে এখন ছু* একটা। কথা৷ বলে নিচ্ছি। 

“রেভলিউশন' আর “ইভলিউশন' তত্বের মধ্যে প্রভেদ এই 
যে, রেভলিউশন হঠাৎ সাধিত হয় বলে জনসাধারণের অলস, 
অব্যক্ত ব সুপ্ত আত্মশক্তি মিথ্যার বন্ধন মুক্ত হয়ে হঠাৎ যেন: 
মন্ত্রবলে অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠে, তা” পরে দেখবে । 

এই গ্রহের মানুষ-উৎপত্তির গোড়া হ'তে ইভলিউশন ব। 
ক্রমোন্নতি বিকাশেব পথে, হাজার হাজার বছর ধরে, যুগে 
যুগে নানা প্রকারে (কখনও কখনও ব্যক্তি বিশেষের অন্ধু- 
প্রেরণায়) দেশে দেশে কোন না! কোন বিষয়ে (বিশেষ করে 
ধন্মতন্ত্রের) আমূল কিংবা অল্প বিস্তর পরিবর্তন দ্বারা খণ্ড 
রেভলিউশন সাধিত হয়ে আসছিল। তার ফলেই 
ইভলিউশনের কাঞ্জ কিছু দ্রুত সম্ভব হতে পেরেছিল ; কিন্তু 
তা অনেকটা মন্দের দিকে । 

যেখানে (কান কারণে মানব-সমাঁজে আকন্মিক, 
নৈসগিক ঘটন। ব1 মন্ুষ্যকৃত কার্য্য-কারণে উক্ত প্রকার 
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রেভলিউশন কখনও সংঘটিত হত না, সেখানে 
ক্রমোন্পতির গতি ভ্রত হয়নি বা আদৌ সম্ভব হয় নি। 
সেখানে ইভলিউশন অতি মস্থরগতি। শত বছর পুর্বে 
এই গ্রহের অনেক মাদিম জাতি এই কারণেই অতি আদিম 
অবস্থায়, অর্থাৎ “দিন আনা দিন খাওয়া” উলঙ্গ অবস্থায় 
ছিল। 

এই রেভলিউশনের কাধ্য বিশ্বস্ত বা বিশ্ব জীবনের 
ক্রমোন্নতি, অর্থাৎ দ্রুত ইভলিউশনের কারণ । প্রথমটি 
শেষোক্তটির পরিপোষক বা পরিবর্ধক। 

কিন্তু এই গ্রহে সেকালে এইরূপ ব্রমোন্নতিব ফলে যত 
কিছু গড়ে উঠেছিল-_যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্াবুদ্ধি, রাজ- 
নীতি, রাষ্ট্রতন্ত্র, ধন্ম, ধন্মতন্ত্র, দর্শন-সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্য 
ইত্যাদি সমস্ত জনসাধারণকে ঠাকুরমার (ভেন গ্লোরির ) 
কোলে তুলে দিয়ে কখনও বুকে থাবড়া৷ মেরে, কখনও ঘ্বুম 
পাড়ান ছড়া, বূপকথা আদি আওড়ে, আবার কখনও বা 
জোর জবরদস্তি করে এমন কি চোখ টিপে ধ'রে ঘুম 
পাড়াবার কাজে লাগান হত। তার মানে উক্ত ক্রমোন্নতির 
পথ রুদ্ধ করবার জন্ত'সর্ধবসাধারণকে কন্জারভেটিজম্‌ রূপ 
ব্যাধির কবলে তুলে দেয়৷ হয়েছিল। এই হুরারোগ্য 
ব্যাধির প্রকোপ কোন দেশে বেশী, কোন দেশে একটু কম 
ছিল। এ বিষয় অনেক কিছু পুর্ববে দেখিয়েছি, পরেও 
আবার দেখাব। 
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এখন দেখ, শত বছর পূর্বেব শিক্ষার প্রচ্ছন্ন অথচ 
ব্যাপক উদ্দেশ্য কি ছিল, আর এখনকার শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য কি, তার তুলন1 করলেই এই শিক্ষার নতুনত্ব কি তা 
ধরতে পারবে । 

সেকালে ছিল উচ্চ নীচ শ্ররেণী-সংগ্রাম বা সংঘর্ষ । 
বলতে পার শ্রেণী-সংগ্রাম কি নিয়ে? উচ্চ শ্রেণীর শ্রেণী- 
গত ব। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে! এই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যত 
রকম কুপ্রবৃত্তি মানুষের থাকতে পারে, সবই গজাত ভীষণ 
ভাবে। ইউনিভারসিটিতেও "মু এর খোলস পরে, কত 
“কু নু বলে চলত । এইরূপ শিক্ষাতে মনুষ্যবিদ্বেবই ক্রমে 
প্রবল হচ্ছিল, আর হীন স্বার্থপরতা বাড়ছিল, (এই স্বার্থ- 
পরতার ব্যাখ্য। পরে দোব)। 

রেভলিউশনের পরবর্তীকালে শ্রেণীভেদের ধারণা সমস্ত 
গ্রহবামীর মন হতে মুছে গিয়েছিল। এখন সাম্য আর 
প্রেমই এদের চিন্তার ভিৎ হয়েছে । এদের শিক্ষার প্রধান- 
তম লক্ষ্য হয়েছে সকল মানুষকে সত্যজ্ঞান আর জ্ঞানানন্দ 
দিয়ে মানব-জাতির ছুঃখ-দৈন্তের অবসান কর1। এই তুলনা- 
মূলক সত্যের ঠিকমত ধারণা করতে পারলেই সেকালের 
মানব-সত্যতার রহুস্ত উদঘাটন করতে পারবে । 

লীনা। পেরেছি বলেই ত এখন মনে হচ্ছে। 
সেকালে শিক্ষা দীক্ষা, ধন্ম কন্ম, চিন্তা, ধারণ আদি মানুষের 
যত কিছু সবই, উচ্চ শ্রেণীর হীন স্বার্থকে ভিত্তি করে গড়ে 
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উঠেছিল। আর এখনকার শিক্ষা আদি যত' কিছু গড়ে 
উঠেছে, পরার্থপরতা ও সার্ধজনীন প্রেমকে ভিত্তি করে। 
এখনকার শিক্ষার আদর্শ রেভলিউশনের আগেকার শিক্ষার 
আদর্শের সম্পূর্ণ . বিপরীত। এই গ্রহের সার্বজনীন 
রেভলিউশন ব্যতীত এখনকার মত আদর্শে শিক্ষা, একশ 
বছর কেন, হাজার বছরেও যে গড়ে উঠত না, তা এখন 
বুঝলাম । আর দেখ, সন্দেহস্চক প্রশ্ন করেছিলাম-_ 

উঠ। হা। তা করেছিলে বলেই অপ্রিয় সত্যের 
ঘোমটা একটু বেশী ক'রে খুলে ফেলেছি । আবার তোমার 
সেন্টিমেন্টে-_ 

লীনা । না, তা লাগেনি । এখন ক্রমে ঘোমট। খোলা 
সত্যই আমার আনন্দদায়ক হচ্ছে। এই গ্রহ অপেক্ষা 
আরও উন্নততর গ্রহ দেখবার বাসন! হচ্ছে । 

আচ্ছা, যা বলছিলে বল। 

উঃ। এ রকম মহান্‌ রেভলিউশনের ঠিক পূর্বেকার 
আনুষ্ঠানিক অবস্থায় এসেছে, এমন একটি সদৃশ গ্রহে, 
গ্রহবাসীদের কর্মপন্থা দেখবার আগ্রহ ' তোমার 
জাগছে না? 

লীনা । খুবই ত জাগছে । কিন্তু তার আগে অনেক 
সদৃশ গ্রহে অনেক কিছু দেখাবে বলে যে কথ দিয়েছ । 

উঃ। তা ঠিক, এখানে এখনও অনেক কিছু দেখাবার 
আছে। তোমাকে ধের্য্য ধরতে হবে। ' 
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লীনা । এখন বল। 

উঃ। জনসাধারণ উন্নতির পথে আবার না ঘুমিয়ে 
পড়ে--চির জাগ্রত থেকে স্বভাব-নিন্দিষ্ট মানবতার অনস্ত 
উন্নতি, তথা! ইভলিউশনের পথে বাধা-বিমুক্ত হয়ে মিলিত 
ভাবে এগিয়ে যাবার মত জ্ঞান অর্জনও বর্তমান শিক্ষা- 
পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য । 

এই সকল লক্ষ্যে পৌচবার জন্য বিশেষভাবে যে সকল 
শিক্ষা দেয়। হয়, তার প্রধান হচ্ছে সন্দেহবাদ বা 
স্কেপটিসিজম যা! সেকালের ভক্তিবাদের বিপরীত । সন্দেহ 
অনুসন্ধানের প্রেরণা মনে জাগায় । রীতিমত আমনুসন্ধানের 
ফলেই সত্যের আবিষ্কার, যা! থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম 
হয়। ভক্তিবাদ অন্য স্দৃশগ্রহে দেখাব। তখন দেখবে 
সেকালে বিজ্ঞান শিক্ষা ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেয়া 
হত না বলে, শতকরা ছু'দশ জন ছাড়া ভক্তিবাদের সম্পূর্ণ 
প্রভাব মুক্ত বৈজ্ঞানিক বাঁ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাপক- 
ভাবে যে গড়ে উঠত না, তার কারণ ভক্তিবাদের আওতায় 
বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তির সুদূর প্রসার বা বিস্তার সম্ভব 
হত না। | 

এখন এখানে বোধশক্তি আর চিস্তাশক্তি বাড়াবার 
প্রণালী (01561)00. 01 01)061508)001116 270 61011). 
106) শিক্ষ! দেয়। হচ্ছে, দেখ। এই গ্রহের সমস্ত বালক- 
বালিকাকে আশৈশব, প্রত্যেক বিষয় আর বস্তু সম্বন্ধে 
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প্রচলিত যে কোন ধারণার প্রতি সন্দেহ করতে, স্বাধীন 
চিন্তা দ্বার তা যথারীতি অনুসন্ধান করতে, অন্থুসন্ধানের 
ফলে সত্য আবিষ্কার করতে, (এমন কি, শিশুদিগকেও 
নার্স আর শিক্ষয়িত্রীরা ) কেমন স্বন্দরভাবে শেখাচ্ছে দেখ। 
এতে প্রত্যেকের বিচার-বুদ্ধি, ভালমন্দ জ্ঞান, আর 
দৃষ্টিভঙ্গী কেমন বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য দর্শনোপযোগী 
হচ্ছে দেখছ ত! 

গত মহান রেভলিউশনের আগে এই গ্রহটী কেমন 
ছিল! তার নানা জাতিব হরেক রকম সনাতন আর 
অপবৈজ্ঞানিক সভ্যতা, তার সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে 
সত্যের রূপ দেবার বন্থবিধ কৌশল, তার প্রতিক্রিয়া- 
জনিত খণ্ড-রেভলিউশন, আবার ভার প্রতিক্রিয়া, শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে স্বার্থের সংঘর্ষ, এক ক্ষুব্র শ্রেণীর প্রাচুর্য বনাম 
অন্য সুবৃহতৎ শ্রেণীর দারিদ্র্য, এক শ্রেণীর প্রতৃত্ব 
বনাম অন্য শ্রেণীর দাসত্ব ইত্যাদির প্রকৃষ্ট নিদর্শন 
এই মিউজিয়ামে কেমন সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রদর্শিত রয়েছে 
একবার প্রণিধান করে দেখ। 

লীন1। সেকালেও নানা দেশে বহুবিধ বিশাল 
মিউজিয়াম আর লাইব্রেরী ছিল নাকি-_ 

উঃ। এ যে! সেই রকম বিশেষ বিশেষ মিউজিয়াম, 
লাইব্রেরী আদিও এখানে এনে রাখা হয়েছে । এর 
প্রত্যেকটাতে আরও বু নিদর্শন সংযোগ কর! হয়েছে। 
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যে সকল প্রদর্শনীয় বিষয়বস্ত, স্থান, ঘটনা আদি এনে 
রাখা সম্ভব হয়নি, এমন সবকিছুর ভাব বা প্রভাব 
আদি ব্যক্ত কববাব মত নিখুত চিত্র, প্রতিকৃতি, প্রতিরূপ 
আদি, নিদর্শন রূপে প্রদর্শিত হয়েছে। এইটীর নাম 
ভেন গ্লোরী মিউজিয়াম» অন্য একটি বড় সহরে আছে 
শ্রেণী-সংগ্রাম মিউজিয়াম” । এই বকম রয়েছে স্থার্থ- 
সংঘর্ষের মিউজিয়াম, আধ্যান্তিকতার মিউজিয়াম ইত্য!দি । 

এ প্রকারের প্রত্যেক মিউজিয়ামের অন্তর্গত 
লাইব্রেরীগুলিরও এই রকম নামকরণ করা হয়েছে। 
লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামের প্রত্যেক বিভাগে অনেকগুলি 
'সিসিরোন” বা বিশেষজ্ঞ প্রদর্শক আছে, তবুও প্রত্যেক 
বিষয় বাঁ বস্তুর বিজ্ঞানসঙ্গত বিবরণ দে*য়া রয়েছে। 
প্রতোক বিভাগে আবার সিনেমা, টকি, স্পেক্ট্রোস্কোপ 
আদির সাহায্যে আরও সুন্দর মনোরম করে সেকালের 
অনেক কিছু দেখান হচ্ছে । শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা 
সমাপ্তির পর মআাঠার বছর বয়স হ'তে মাঝে মাঝে 
এই সকল সনাতন মিউজিয়াম, তীর্থ স্বরূপ অনেকে 
পর্যবেক্ষণ করে থাকে । আঠার বছর বয়সে শিক্ষা 
সমাপ্তির পর সত্যমিথ্যার প্যাচ বোঝবার উপযুক্ত শক্তি 
জন্মে। 

লীনা । এই সব দেখে শুনে সে কালের সনাতন 
সভ্যতার রহস্য বুঝলাম। আর বুঝলাম সেকালে মানুষ 
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চলত, শতকর। নব্বই ভাগ অন্যের সাজেশ্চান (508695- 
100) মত। আবার এই অন্যের! তাদের পূর্বববস্তী অন্যের 
সাজেশ্চানে চালিত হত। এইরূপে সনাতন সভ্যতার পথে 
চলে আসছিল গড্ডলিক1 প্রবাহ। ঠিক মত বৈজ্ঞানিক 
যুগ যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে মানুষ এ 
সাজেশ্চানকে যাচাই করতে শিখছে । এই ক্রমবর্ধমান 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সত্য জ্ঞান লাভ ক'রে, সেই 
সত্যের প্রেরণায় ক্রমে প্রকৃত সভ্যতার পথে চলতে 
শিখছে । আচ্ছা, এখন অন্য কিছু দেখাও । 

উঃ। আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু এই বিশাল শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের অল্পই দেখা হয়েছে। সমস্ত দেখলে, আর 
যাই হো”ক, এই গ্রহে সার্বজনীন সাম্যবাদ সাফল্যের 
পথে কেমন করে এত এগিয়েছে তা বুঝতে সহজ হত। 

লীনা । সে এখন পরে হবে। আগে অন্ত সকল 
রাষ্থীয় ব্যবস্থার একটা মোটামুটি ধারণ করতে চাই । 
তারপর আবার প্রথম থেকে বিশেষভাবে দেখতে সুরু 
করব। 

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থ। 

উঃ। আচ্ছ। ! রাজ্য, রাষ্ট্র, দেশ ব ষ্টেট বলতে যে 
ধারণ। তোমার মনে জাগছে, সে রকম কিছু আর এখন 
নাই । এখন এই গ্রহটীর বড় ছোট ভৌগোলিক অংশ- 
বিশেষকে নতুন নতুন নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
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সমস্ত গ্রহবাসীর মধ্যে যখন এক ভাষা, এক ভাবধারা! 
গড়ে উঠেছে, তখন দেশ, রাষ্ট্র বা পাত্রিয়া (1১809- 
পিতৃভূমি) আদির ধারণা আর নাই। দেশ, জাতি, ধর্ম, 
শ্রেণী আদির স্বার্থের বিরোধও আর নাই! সমস্ত গ্রহ 
জুড়ে এক বিবাট মানব জাতি। যে মহাপুরুষের অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই রেভলিউশনের কাজ সুরু 
হয়েছিল, তারই নামে এই গ্রহটীর নামকরণ কর! হয়েছে; 
সেই রেভলিউশনকে ধারা সাফল্য-মণ্ডিতি করেছিলেন, 
তাদের নামে কব হয়েছে অন্য আনেক স্থানের নামকরণ । 
এখন মানুষ আদি শব্দের পরিবর্তে যে মহান্‌ শব্দ ব্যবহৃত 
হয় তাব মানে শ্রেষ্ঠ জীপ। মানুষ, মানব-মানবত। প্রভৃতি 
বহু শর্ধের মত প্রপাগ্যাণ্ডা-স্বলভ শব্দ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা- 
স্ুচক বলে পরিত্যক্ত হয়েছে । (মন্ুর অপত্য--মানব ?) 
সেকালে এই গ্রহের ছোট বড় সব দেশে নান! প্রকার 


শাসন-প্রণালী প্রবন্তিত ছিল। তার বাহ্াা স্বরূপে ছিল 
শান্তি ও শৃঙ্খলার বহু বিঘোষিত চটকদার ছাপ, কিন্তু 


অন্তনিহিত রূপ ছিল জাতিতে জাতিতে, জাতির মধ্যে; 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সম্প্রদায়ের মধ্যে ; শ্রেণীতে শ্রেণীতে, 
শ্রেণীর মধ্যে; ঘরে ঘরে, ভাইতে ভাইতেও হিংসা, বিদ্বেষ, 
মিথ্য।, প্রতারণা, শোষণ, গীড়ন, মারামারি, কাটাকাটি 
ইত্যাদি ইত্যাদি । এক কথায় বল! যেতে পারে শ্রেণীগত 
স্বার্থের বিরোধ। হাজার হাজার বছর যাব কতশত 
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মহাপুকষের কতশত রকমে প্রচারিত ভ্রাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃভাব, 
বিশ্বপ্রেম। "বস্থুধৈব কুটুম্বকম্ঠ, আরও কত কি বচনের 
দ্বারা মানুষের মধ্যে সাম্যভাব আনবার চেষ্টা যে জন্যঃ 
ব্যর্থ হয়েছিল, তা হচ্ছে আর্থিক স্বার্থের অসাম্য*্উদ্ভূত 
প্রতিযোগিতা বা শ্রেণীসংগ্রাম । 

লীনা । আধিপত্যেরও প্রতিযোগিতা ছিল নাকি? 

উঃ। ঠিকই বলেছ, আধিপত্যও মান্ুষেব অন্যতম 
প্রধান কাম্য । আধিপত্য বা ক্ষমতালাভের প্রধানতম 
উপায় ছিল অন্যের অপেক্ষা অধিকতর আর্থিক সম্পদ্‌ 
লাভ করা-_-তা যেমন করেই হোক্‌। আবার আধিপত্য 
বিস্তার করতে পারলেই ধনাগম সহজ হত। ধনাগম 
যেমন হ'তে থাকত, আধিপত্যও তেমনি বাড়ত। 
সেকালের এই ছু'্টী কাম্য পরস্পর আপেক্ষিক হলেও 
মূলে ছিল অর্থজনিত স্যার্থেরই প্রাধান্য । এখানে এখন 
অর্থের ব্যবহার নাই, আধিপত্যেরও প্রতিযোগিতা নাই 
শ্রমসম্ভৃত সম্পদ্‌ বিপুলভাবে আছে, কিন্তু তা সাব্বজ্নীন, 
তার প্রতিযোগিতা নাই; সমান বা যথেচ্ছভাবে সকলে 
সর্বসম্পদ্‌ ভোগ করে। সহজে স্ুন্দররূপে এই ভোগের 
ব্যবস্থা করে সমবায়-সমিতি। অন্য কোন শাসনতন্ত্র 
বা গভর্ণমেন্ট এখানে নাই । এইরূপে এই গ্রহের অখণ্ড 
সমাজ-বদ্ধ মানবজাতি সাম্য, মৈত্রী, লিবার্টির পথে 
নিধ্বরোধে এগিয়ে চলেছে-_সপ্তবান্ধিকী পরিকল্পনার 
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ফলে। (জীব উৎপত্তির প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে 'সাতের' 
জন্বন্ধ রহস্য-জডিত )। 

প্রত্যেক সহরে এক একটি শাখা-সমবায়-সমিতি । 
কতকগুলি শাখা-সমিতি মিল্সে এক একটি বৃহত্তর সমিতি। 
সমস্ত বৃহত্তর সমিতির ওপক্ব কেন্দ্রীয় সমিতি, সকল 
বিষয়ে সকল সমিতির যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করছে। 
প্রত্যেক সমিতির অনেকগুলি বিভাগ আছে; যেমন 
শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, ফ্টোরঁ, শ্রম, বণ্টন ইত্যাদি, 
ইত্যাদি । সমস্ত সমর্থ স্রী-পুরুষকে “কম্মী' বা শ্রমিক 
বলা হয়। এখানে আছে পরার্থে কম্মকুশলতা এবং 
জ্ভানের নির্ব্বিরোধ প্রতিযোগিতা, কিন্তু এতে নাই' 
অন্তকে ছোট ক'রে, অক্ষম মূর্খ ক'রে রাখবার উপায়। 
কাজেই এরকম প্রতিযোগিতায় অন্ুয়1, হিংসা, দ্বেষ- 
আদির স্থান নাই। প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শেষ্ঠ কলম 
হতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এইরূপে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলের 
শ্রদ্ধা অর্জন করে। এই প্রকারে জ্ঞানের ভাগ্ার ধাপে 
ধাপে বেড়ে চলেছে । সকলের পক্ষে জ্ঞানের পথ যেমন 
উন্মুক্ত তেমনি সুগম হয়েছে । ূ 

সকল কম্মীর কর্ম ও কর্মস্থান এমন আরামদায়ক 
কর হয়েছে যে, কক্ষিগণ কর্শে আসবার জন্য অস্তরে 
আগ্রহ অন্থুভব করে। এসব তোমাকে আগে 
দেখিয়েছি । 
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সেকালের সব দেশের উচ্চশ্রেণীর আদৃত উৎকৃষ্ট 
খাগ্য, পোষাক, বাসগৃহ, আসবাব আদি যাবতীয় ভোগ্য 
সামগ্রী অপেক্ষা এখন এই গ্রহবাসী সর্বসাধারণের জন্য 
উন্নততর অথচ বিজ্ঞান-সম্মত খাগ্চ ও আরামদায়ক 
ব্যবহাধ্য বস্ত প্রচলিত হয়েছে । অনেক জিনিষ, কাজ ও 
কাধ্য-সাধন-উপায় বা “পলিসি” অনাবশ্টাক বলে প্রচলন 
বন্ধ হয়ে গ্যাছে। 

এখন সমস্ত গ্রহের যা কিছু যেখানে আবশ্যক তার 
জন্য বছরে যত শ্রম লাগে, তা গ্রহের সকলকে ভাগ 
করে দিলে, যে কয়ঘণ্ট প্রত্যেককে প্রত্যহ কাজ করতে 
হয়, “রেভলিউসনের ঠিক পরে তার পরিমাণ ছিল 
দিনে “আট? থেকে “দশ ঘণ্টা । ক্রমে লোকসংখ্যা 
বাড়ছে, আর শ্রম লাঘব ও শ্রম আরামদায়ক করবার 
জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও যন্ত্রশক্তি দ্রুত 
ক্রমবন্ধিত হচ্ছে । তাই এখন দৈনিক সব রকম শ্রমের 
ব্যবস্থা ৪ ঘণ্টা হয়েছে। 

কিন্ত অনেক কন্মী স্বেচ্ছায় অনেক বেশীক্ষণ কাজ 
করে। বছরে তিন মাস ছুটির ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছা 
করলে বা আবশ্যক হলে আরও বেশী ছুটি পায়। 
কম্মা বা শ্রমিক শব্দ সম্মানস্থ্চক বলে পরিগণিত 
হয়। সকলে স্বেচ্ছায় আনন্দে কাজ করে। 

লীনা । শ্রম কেন করে? ক'রতে আদিষ্ট হয় বলে 
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করে, না|! এর কোন “মরেল+ (18071) বা বৈজ্ঞানিক 
ওরিগেশন' (0101128107,) আছে? 

উঃ। আছে বৈকি! এই গ্রহবাসী প্রত্যেক নরনারী 
জানে, তাদের খাগ্ের বা অন্য কোন কিছুব কণামাত্র 
প্রস্তুত বা উৎপন্ন করতে মানুষের উৎপত্তি হ'তে এখন 
পর্য্যস্ত, মৃত জীবিত যত মানুষ জন্মেছিল বা জন্মেছে, 
কোন না কোন ভাবে তাদের কিছু না কিছু মানসিক 
বা শারীরিক শ্রমশক্তি তাতে নিয়োজিত হয়েছে। 
হঠাৎ বছর কতকের জন্য এই গ্রহে এসে বহু হাজার 
বছবের মানব সঞ্চিত জ্ঞানের ও কন্মের সাহায্ো মানুষ, 
মান্ুষোচিত জ্ঞান ও জীবনোপাদান লাভের ফলে সেকালে 
শুধু সভ্যতার গর্বই করত। এখন এর! কিন্তু সেই 
সাহায্যকে খণ বলেই স্বীকার করে। 

মানবজাতির এই খণ শোধ কর! প্রত্যেক মানুষ 
অপরিহাধ্য কর্তব্য মনে করে। ইহাই এদের অপরিবর্তনীয় 
ধন্ম। এই খণ শোধের প্রধানতম করণীয় হচ্ছে মানব- 
জ্ঞান-ভাগ্ডারে যথাসাধ্য নতুন কিছু জ্ঞান যোগান 
দেয়। অথব। মামুবের স্থায়ী হিতের জন্য বিশেষ কিছু 
কর।। এ ছাড়া এই খণ প্রতিদানের অমল অনন্দই 
এখানে মানুষের চরম আনন্দে পরিণত হয়েছে । এই 
আনন্দান্ুভূতির সাড়া পেয়েছে বলেই অপরের কাজে 
প্রত্যেকের এত আগ্রহ । এও সেই আত্মপ্রসাদ যা আগে 
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তোমায় বলেছি। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতে পারে 
এই গ্রহের প্রায় চারশত কোটি লোকের মধ্যে সে 
ছাড়া, বাকী এক কম চারশত কোটি লোক, তার হিত- 
সাধনে কৃতনিশ্চয়। কাজেই দেখছ, এই ধরনের 
“মরেল ওরব্রিগেশন” এর মধ্যে "ডগমা' নাই, প্রতারণ। 
নাই, আছে সত্য সহজবোধ্য নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি। এই খণ যে না শোধ করে সে লেোক-মতে 
অশ্রদ্ধেয় হয় আর বিবেকের দংশন জ্বালা অনুভব করে। 
কাজেই খণ শোধের জন্য স্বেচ্ছায় সকলে প্রাণপণ করে। 

এখানে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা আর সম্ভব নয় 
বলে টাকা পয়সার চলন, হীরা জহরত, সোনা দান, 
গয়নাগাটি প্রভৃতি অহেতুকী সকল বস্তুর ব্যবহার 
কয়েক বছর আগে একেবারে বন্ধ হয়েছে । 

এখন পোষাক-পরিচ্ছদ আদির ফ্যাসান কোন 
কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে চালাবার চেষ্টা করে। 
অনেকের মতে তা সঙ্গত বিবেচিত হলে গৃহীত 
হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ সেলাই ছাট কাটা হয়ে না। 
পোষাক, কাপড়ের কোন কিছু, চাদর, পর্দা, ওয়াড়, টুপি 
আদি যন্ত্র সাহায্যে ছাচে ঢেলে জমান হয়। কোন কিছু 
ধোপার বাড়ী দিতে হয় না বা সারাতে হয় না। 
একটু ময়ল। হলেই কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাঠিয়ে 
দেয়া হয়, ছু'তিন ঘন্টার মধ্যে নতুন তৈরী পোষাক ফিরে 
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আ.'সে। বালিশ, তোষক, গদি আদি হাওয়। পোরা হয়। 

লীন।। ছাতা, জুতো আদিও কি ছীচে তৈরী হয়? 

উঃ। ছাতার দরকার প্রায় হয় না। সকল রকম 
বর্ধাতি বা মৌসুমী পোষুক তৈরী হয়। টুপির দ্বার! 
রোদ নিবারণ হয়। জুতোও ছাঁচে ঢালা হয়। জুতে। 
খুব হাল্কা, নরম, সহজে নোংরা লাগে না, ভিজে না, 
সহজে পরা খোলা যায় এবং পায়ের আয়ামদায়ক 
ক'রে ছাচে ঢাল। হয়। গরম আবহাওয়াতে পোষাক, 
জুতো, টুপি আদি সব সাদা, আর যত অধিক ঠাণ্ড 
আবহাওয়া, তত অধিক, এসব গাঢ় রং-এর হয়। 
সেই রকম আবহাওয়া অনুযায়ী তুলোর মত বহুবিধ, 
আসে বৈজ্ঞানিক রেশমে ও পশমে তৈরী পাতল৷ মোটা! 
গরম ঠাণ্ডা নানা বকমের পোষাক, চাদব আদি ছ'াচে 
ঢাল। হয়। পুরুষ আর স্ত্রীলোকের পোষাকে পার্থক্য 
অতি সামান্য মাত্র । 

বাসন-কুশন, রান্নার হাড়ি-কুঁড়ি ধুতে মাজতে হয় না। 
কারখানায় পাঠালে নতুন হয়ে আসে। টেবিল, চেয়ার, 
খাট, পালঙ্ক, আলমার। আদি সমস্ত যা আগে কাঠে তৈরী 
হত, তা এখন অনেক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ছাচে 
ঢেলে প্রস্তুত হয়; এত মহ্যণ ও শক্ত যে, তা'তে মযলা 
ধরে না, সহজে ভাঙ্গে না, অথচ, হাল্ক। এবং ্ুন্দর, 
মশারি আবশুক হয় না। 
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এখন বাড়ী ঘর, বিছানা! আসবাব, যানবাহন, আলো, 
ফোন, জল, শিক্ষার্দীক্ষা, চিকিৎসা, শিশুপালন, টেলিগ্রাফ 
টেলিভিজন, ইলেক্ট্রোস্কোপ, বেতার, রেডিও, টকা, 
ফোনোগ্রাফ, গ্রামোফোন আদির নানাবিধ স্বব্যবস্থা “বিনা 
মূল্যে সর্বসাধারণের অনায়াসলভ্য । খাওয়া পরা আর 
অন্ঠান্ত ব্যক্তিগত খরচ জন্য বছবে একখানা টিকিটের বই 
প্রত্যেককে দেওয়া হয়। সমবায় সমিতির ষ্টোর হতে 
আবশ্যকবস্ত্ব এ টিকিটের বিনিময়ে সহজে সকলে পায়। 
টিকেট হস্তান্তর করা যায় না বা করে না। বছরের শেষে 
উদ্ধৃত্ত টিকেট ফেরৎ দিয়ে বছরের প্রথমে আবার নতুন 
টিকেটের বই আনে । কারো। অতারক্ত টিকেট, সঙ্গত কোন 
বিশেষ কাজের জন্য আবন্যক হলেই পায়। প্রেম নিবেদন: 
জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় না। প্রত্যেকে ষা করে ত। 
সর্বসাধারণের কাজে লাগবে বলেই করে । কোন কিছুর 
নেশ। কারো নাই। কয়েক প্রকারের স্বাস্থ্যকর সুমিষ্ট 
সুগন্ধ অতি মৃদু উত্তেজক মদের প্রচলন বিশেষ করে শীত- 
প্রধান দেশে হয়েছে; বিনা টিকেটেই মিলে। নান। 
প্রকারে ব্যবহৃত সেকালের তামাক, পান, স্ুপারী, আদির 
বদলে কয়েক রকম লজেঞ্জের চলন হয়েছে । কফি, চা, 
সোডা ও অন্যান্য নতুন পানীয় অনেকে পান করে। 

নতুন নতুন কাজ'ও ব্যবহাধ্য বস্তব যেমন বাড়ছে, 
নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কলকারখানাও তেমনি নিত্য বাড়ছে। 


৯৭ 


সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের মান, সেই ভ্রব্য প্রস্তুতের 
জন্য শ্রমের অনুপাতে নিপ্ধীারিত হয়। দ্রবা সরববাহ, 
সংগ্রহ, বণ্টন-টিকেট আদি নিয়ন্ত্রণ জন্য প্রতোক সহরের 
শাখা সন্ববায়-সমিতির '“কমিসারিয়েট” ষ্টোর আর 
সমবায় ব্যাঙ্ক আছে । যত কিছু উৎপন্ন বস্তু ও শ্রমের হিসাব) 
এ সকল ব্যাঙ্কে প্রকাশ্য ভাবে রাখা হয়। ন্যাঙ্ক, 
ষ্টোর প্রভৃতির হিসাবপত্র রাখা যেমন সহজ তেমনি 
সহজবোধ্য এবং সর্বসাধারণের দ্রষ্টব্য । 

সর্বসাধারণ, ভোটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুর্ণ অভিজ্ঞ, 
কারণ এরা জানে প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য কিঃ, 
সেকালে গ্রহের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ইউনিভারসিটির সকল 
বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিতদের অপেক্ষা এখনকার সর্ধব- 
সাধারণের প্রায় প্রত্যেকে, সর্ব বিষয়ে অনেক অধিক 
জ্ঞান লাভ করেছে । আর লাভ করেছে সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা । 
স্থতরাং সমবায় আদি সমিতির অন্তর্গত সমস্ত বিভাগের 
কন্মকর্তাগণ প্রত্যেক সমনায় সমিতির এলাকায় সকলের 
ভোটে আগে সঙ্গতভাবে নিব্বাচিত হত। এতে প্রার্থী 
মনোনয়ন প্রভৃতির চালাকী বা দলাদলির হ্যাঙ্গাম ছিল 
না। ভোট কেন' বেচা, প্রার্থীদের হ্যাংলামী, ঘুষ, প্রতারণ। 
আদির যে দরকার হত ন। তা বুঝতেই পারছ ! 

এখন আর ভোটেরও দরকার হয় না। পূর্বেই দেখেছ 
এক এক জন অনেক বিষয়ে কি রকম অভিজ্ঞ হচ্ছে। 
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৪৮ 


কাজেই কোন কাজে উপযুক্ত লোকের এখন আর 
মোটেই অভাব হয় না। এখন বিশেষ আর সাধারণ 
সকল কাজে অভিজ্ঞ কম্মী, অবসর বা ছুটী নিলে, তার 
সেই কাজেরই সহকম্মী, সেই কাজ সমান নিপুণতার সহিত 
চালায় । আসল কথা, কেউ কোন কাজকে উচু নীচুব৷ 
ভাল মন্দ মনে করে না। তুমি দেখেছ ডিগনিটি অব লেবার 
কেমন নুন্দরভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এখানে কম বেশী 
মাইনের ল্যাঠা নেই সকলের কাজের মর্যাদা সমান । 

কোন কোন কাজে হেড্ম্যান এখনও আছে । তার 
আধিপত্য, কর্তৃত্ব বা প্রভৃত্ব করবার সুযোগ সুবিধা 
জুটেনা, সকলে সমান অভিজ্ঞ। তাই হেড্ম্যান সকলকে 
সমান মর্য্যাদ! দিতে বাধ্য হয়, সকলে বন্ধু ভাবে পরামর্শ 
ক'রে সকল কাজ করে। ফলত এখানে কোথাও 
্ুপিরিয়রিটা” বা "ইনফিরিয়রিটা” “কম্প্রেক্স'-এর ধারণা 
নাই, আর নাই কোন রকম শ্রেণী সঙ্র্য। 

সেকালে যেখানে সদস্তঃ সম্পাদক, কন্মকর্তী, সভাপতি 
আদি নির্বাচন জন্য ভোটের ব্যবস্থা ছিল, জেখানে 
দ্লাদলি গালাগালি, মারামারি, মিথ্যা, প্রতারণা, শক্রতা, 
হার্ট বানিং, হাট ফেলিং আদিও ঘটত। এই রকম 
আরও কত কি! সেকালে এই গ্রহবাসী প্রায় ৰা সকল 
ভোটার, ভোটের মূল্য কি তা জানত না অথবা 
অনেকে ত৷ জ্বানলেও তার অপব্যবহার করত । 


৪৯ 


সেকালে পূর্ববোল্লিখিত শ্রেণী-সংগ্রামে নিয়শ্রেণী 
ভোটারগণের সংখ্যা উচ্চ-শ্রেণী অপেক্ষা বহুগুণ অধিক 
ছিল। সংখ্য-গরিষ্ঠ নিম্মশ্রেণী ভোটের সদ্ধযবহার ক'রে, 
সংখ্যালঘিষ্ঠ উচ্চশ্রেনীর' তাবেদারী বা দাসত্ব-মুক্ত 
হবার কল্পনাটুকুও করতে পারত না। অবশ্য ভোটাধি- 
কারের সদ্ধবহার করতে নিম্নশ্রেণী যাতে না পারে, 
তার বহুবিধ বিধিব্যবস্থা বা 'সেফগার্ড রেখে তবে 
তথাকথিত ডেমক্রেসী বা ভোটাধিকার দিয়ে বাধিত 
কর! হত। 

এখন এখানে কোন কাজে কন্মী নির্বাচন জন্য ভোট 
গ্রহণের আর আবশ্যক হয় না। সকলেই অভিজ্ঞ কন্মা। 
এক কাজ হতে অন্য কাজে বদলি অথবা নিয়োগ 
নির্বিনাদে স্বেচ্ছায় হয়ে থাকে । কোথায় কি রকম 
কল্মী আবশ্যক বা কোন কন্মী বদলী চায় ত1 নিত্য 
গেজেটে ঘোষণা! করা হয়। 

মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা জন্ম-সংখ্যা এখন অধিক, তাই 
লোকসংখ্যা বাড়ছে । নিত্য নতুন কাজের বিভাগ 
আর কারখানা আদি খোল হচ্ছে। ছুটীর দিন বাড়ছে, 
আর কোন কোন কাজ্জের সময় কমছে । 

প্রত্যেক সমবায়-সমিতি হ'তে বিধিব্যবস্থাদির "একখান! 
গেজেট, এবং সমস্ত গেজেটের সার সংগ্রহ করে, কেন্দ্র 
সমিদ্তি হতে একখানা বৃহৎ গেজেট বাহির হয়ঃ এছাড়। 


১০৩৩ 


নানা বিষয়ে অনেক সাময়িক পত্রিকা আছে। তাতে বাদ 
প্রতিবাদ, আলোচনাদির ক্রটি হয় না। সমস্ত গ্রহবাসীর 
ভান আদান-প্রদানের জন্য, যে সকল সুন্দর বৈজ্ঞানিক 
ব্যবস্থা আছে, তা আগে তোমায় দেখিয়েছি | 

বিরাট সমর আয়োজন, পুলিশ, নিচার, ব্যাঙ্ক, বিমা, 
কাষ্টমস্, ট্যাক্স, শিল্প-বাণিজ্য 'আদি হরেক রকম বিভাগ, 
শাখা অফিস আদি, যা সেকালে মানুষের গলগ্রহ ছিল, 
তার আবশ্যক এখন আর নাই। মিথ্য। চুরি, প্রতারণা, 
ডাকাতি, নরহত্য।, ব্যভিচার, রাজদ্রোহ, রাজ্য আক্রমণ, 
নগর লুণ্ঠন আদি নিত্য কত শত রকমের অন্যায় 
অত্যাচার ইত্যাদি মানুষের প্রতি মানুষের অপরাধ 
সংঘটনের আবশ্টকতা, স্থুযোগ অথবা কুপ্রবৃত্তি জাগবার 
মত হেতু আর এখন নাই। চৌদ্দটা সপ্তবার্ষিকী 
পরিকল্পনা সাফল্য-মগ্ডিত হওয়ার পর জনমত সম্পূর্ণ 
কুসংস্কার বর্জিত আর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে । 

এই এক শ' বছর যাবৎ মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার কল্যাণে 
পরার্থপরতার অনুশীলন দ্বারা , মিথ্যাকে সত্য, আর 
সত্যকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস আর ভক্তি করবার বৃত্তি 
বা ব্যাধি মনের স্থপ্ত আর মগ্নচেতন স্তরে সম্পূর্ণ 
ভাবে অবদমিত (29107555690) হয়েছে। 

তবু এখনও প্রত্যেক সমবায় সমিতির এলাকায় 
একট! ক'রে বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ নামের সার্থকতা 


১০৯ 


সম্পাদন করছে । মনঃসমীক্ষণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তিনজন 
বিচারক সেখানে থাকেন ; উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার 
আদির হাঙ্গামা নাই। আসামী অপরাধা সাব্যস্ত হলে 
তাদের চিকিৎসালয়ের ম্নঃসমীক্ষণাগারে পাঠান হয়। 
সেখানে অপরাধীর অপরাধ-প্রবণতার উৎস বা কারণ খুঁজে 
বার করা৷ হয়। তখন তাদের কুমতিকে সুমতিতে পরিণত 
করা সহজ হয়। লোকে এঁ সকল অপরাধীদের প্রতি 
করুণার ভাব দেখায় । ইহাই দণ্ডের কাজ করে। অন্ধ, 
কাল", বোব। আদি বিকলাঙ্গদের জন্য এ মনঃসমীক্ষণাগারে 
একটি! বিশিষ্ট বিভাগ আছে। 

রেভলিউশনের পর প্রথম প্রথম যতগুলি অপরাধ 
বছরে সংঘটিত হত, তাঁর অধিকাংশই কনম্মকুশলতার 
প্রতিযোগিতাজনিত। অন্যের চেষ্টা বা গবেবণার সাফল্য 
আর এক জন কোন রকমে নিজের বলে দাবী 
করত। এই রকম আরও কত কি। তখন বেজ্ঞানিক 
দৃষ্টি-ভঙ্গি ঠিক মত লোকে আয়ত্ত করতে পারে নি, 
সত্যে নিষ্ঠাও তেমন জাগে নি। এখন কোন রকমের 
অপরাঁধে অপরাধী প্রায় নাই বললেই হয়। 

নতুন কোন কাজে প্রেরণা লাভের জন্য অতীতের 
মহাপুরুষদের কৃত মহৎ কর্মের নজির খোজ! সে-কালের 
অলস অক্ষম মনের চিরাচরিত স্বভাব ছিল। তখন 
স্বাধীনভাবে চিন্তা কর শন্তায় বলে পরিগণিত হত। 


১০৭ 


অনেক অন্যায় গহিত রীতি নীতি বা কুপ্রথা, কুকাজ 
সেকালে এমন নিশ্চিন্তভাবে প্রচলিত ছিল যা দিশ্বিজয়ী 
বীর, অবতার, সেন্ট ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ আদির দ্বারাও 
অনুষ্ঠিত বা অনুমোদিত হত। এ সব গহিত কাজ 
সগৌরবে সংকর্ম্ের নজিররূপে গৃহীত হত। অধিকন্ত 
এঁ রকমটি স্ৃষ্টি-কর্তার অভিপ্রেত বলেও দাবী করা 
হত। এখন এ রকম নজির খোঁজার প্রবৃত্তি কারো হয় 
না। পেছন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সামনে হাটবার 
ভাণ আর কেউ এখন করে না। 

লীনা । এই কথাগুলি অকাট্য সত্য জেনেও অপ্রিয় 
বলে মনে লাগছে । অথচ আগেই বলেছি যে ঘোমটা 
খোল সত্যই এখন আমার প্ররিয়। সত্য অপ্রিয় লাগে 
কেন? এট। জাগ্রত মনের সঙ্গে সুপ্ত আর অবচেতন 
মনের খেল। নয় কি? 

উঃ। ঠিক তাই। তবে খেল! নয়- প্রভাব। আসল 
কথা কি জান! তোমার ছিল বংশপরম্পরাগত স্ুপিরিয়রিটা 
কমপ্নেক্স বা৷ প্রভৃ-মন-ভাব। বহু পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার- 
স্থত্রে এই মনোভাবে প্রভু শ্রেণী আক্রান্ত হয়েছিল। তোমার 
মৃত্যুর পরেও তোমার বিদেহী মন, সেই কন্জেনিট্যাল 
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। 

রাজিব বাবু ছিলেন বিজ্ঞানের প্রফেসার। তার ছিল 
কিছুটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি। তার শিক্ষার গুণে আর 
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প্রেমের প্রভাবে তোমার মনটা] হয়েছিল একটু যুক্তি- 
প্রবণ। তারপর তোমাদের কামজ প্রেমে লাগল যখন 
সমাজের বিধি নিষেধের ধাক্কা, তখন শিক্ষার দ্বারা নবাঞ্জিত 
তোমার আত্মসম্মানে, বা সতীত্ব সংস্কারে লাগল আঘাত। 
তখন হঠাৎ হয়ে ঠাড়ালে সমাজদ্রোতী (সমাজের 
কল্যাণের জন্য নয়, তোমাদের কামেচ্ছ। চরিতার্থের জন্য )। 

অনেকে কিন্তু এরূপ অবস্থায়, ধন্মার্থে সংসার ত্যাগ 
করে, কোন মঠে বা আশ্রম আদিতে প্রেমানন্দে ব৷ 
ভোগানন্দে অহং ব্রন্মের আরাধনায় গৌরবময় জীবন 
যাপন দ্বারা সমাজকে ধন্য করে দিত। তোমাদের দ্বার! 
কিন্তু তাঃ হল না। 

সে যাই হোক, এ প্রবল ধাক্কায় তোমার জাগ্রত 
মন হল একটু মিথ্যা কমপ্লেক্সের প্রভাবমুক্ত । সমাজ যে 
নিছক মিথ্য। প্রতারণার ওপর দ্াড়িয়ে__এই সত্য তখন 
তোমার মনে সেইভাবে জাগল, যেমন করে জাগে কোন 
সগ্ভ শ্মশানাগত ব্যক্তির মনে ক্ষণিকের বৈরাগ্য । যেমন 
জগৎ মিথ্যা । তারপর «এও সত্য, ও ও সত্য” অর্থাৎ কিন 
বিজ্ঞান যা বলে তাও (হয়ত) সত্য । কিন্তু সেকালের সত্য 
্রষ্টা পূজ্য মহাপুরুষদের ইন্টুইসন্লব্ স্ক্্দৃষ্টি--তা কি 
মিথ্যা হতে পারে? এই তোমার ভাবপ্রবণ মনের কথা। 

তারপর সেকালে এই গ্রহের ত্রিকালজ্ঞ, এঁশ্বরিক বা 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের স্থার্থসর্ধবন্ব, মিথ্যা- 
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প্রবণ অথবা সত্যাতঙ্ক--রোগগ্রস্ত বলে অভিহিত করাতে, 
তোমার মনে এখনও অপ্রিয় লাগছে সেই হেতু, যে 
হেতু উক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে তোমার অশেষ ভক্তি- 
ভাঁজন পার্থিব মহাত্মাদের অনেকখানি সাদৃশ্য, তোমার 
মনে খোঁচ। দিচ্ছিল। 

এখন দেখ, ভক্তি স্ুসংযত হলেও যে তা মানুষকে 
অন্ধ করে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তুমি যে মানুষ 
নও, দেহহীন মন, আর তোমার মন যে এখন পাখিব 
নয় বিশ্বের বিশেষ করে আমরা যে এখন পুথিবী 
দেখছি ন। ব! পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচন! করছি না, কিংব। 
অন্য একটি উন্নততর গ্রহ দেখছি, তা তুমি বার বার 
ভূলে যাচ্ছ; একি তোমার ভক্ত্যান্ধতা নয়? , 

লীনা । আচ্ছা তুমি দেখ, আমি ঠিক মত বুঝেছি 
কিনা? ভক্তিবাদকে ভিত্তি করে যে ভেন্গ্লোরী (যা 
কন্সারভেটিসমের যূল-মন্ত্র) মান্থুষের মনে দৃঢ়ভাবে 
বদ্ধমূল, তা একেবারে উপড়ে ফেলতে ন। পারলে এই 
গ্রহবাসীর চিন্ত। স্বাধীন হত না; চিন্তা ভক্তিবাদের 
কবল হতে মুক্ত না হলে, বৈজ্ঞানিক সত্য দর্শন আর 
গ্রহণ করবার শক্তি জাগত না; আর জাগ্রত মন পুর্ণ- 
ভাবে কম্প্লেক্সের প্রভাবমুক্ত না হলে, সত্যের প্রতি 
অদম্য আগ্রহ জাগত না) সত্যপ্রিয় না হলে দৃষ্টি- 
ভঙ্গি বৈজ্ঞানিক হত ন1। দৃষ্টি-ভঙ্গি অভিনব-বিজ্ঞান-সম্মত 
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না হলে, মানবতার সত্য রহস্য উদঘাটন সম্ভব হত ন]। 
মানব জাতির সত্য-স্বরূপটি ন' হৃদয়ঙ্গম করলে, সার্বজনীন 
সাম্য বা মুক্তির সত্য পথ খুঁজে পাওয়া যেত না। আর 
সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরমেপ্* , সার্বজনীন ভাব এই গ্রহে 
কার্যে পরিণত হত না। “সাম্য মৈত্রী লিবার্টি”*ও এই 
গ্রহে পুর্নরূপে বিরাজ করত না। 

উঃ। আবার সত্য অপ্রিয় লাগপে নাত? 

লীনা। না। লাগতে পারে,_-এই সন্দেহে এ 
“পাবাব'-_রহস্ত জানতে চেয়েছিলাম । 


উ$। আচ্ছা, আর একট কথা, এখনও এই গ্রহে 
পূর্ণ সাম্য-মৈত্রী লিবার্টি বিবাজিত, একথা বলা চলেন1।' 
কারণ এখনও এখানে কতক্ট৷ বাধ্যতামূলক শ্রম, 
কোঅপারেটিভ নিয়ম কানুন নাম মাত্র হলেও তা মেনে 
চলা, অতি অহিংস হলেও বিচাবালয়ঃ ব্যক্তিগত খরচের 
জন্য টিকেট প্রথা ইত্যাদি আছে, যদিও তা] সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত হচ্ছে। আর একশ বছর পরে এসব কিছুই 
থাকবে না। যেযার কর্তব্য নিজ নিজ ধিবেকের প্রেরণায় 
সুন্দররূপে সম্পন্ন করবে। 


* সর্ব মানবের য! শিব অর্থাৎ শুভ তাই সতা। যা সতা এবং শিব তাই 
হন্দর। কিন্তু সেকালে | শুধু প্রভু শ্রেণীরই শিব তাই সতা এবং হন্দর বলে 
ব্যাথা করা হুত। 
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পরিশেষে বলি-তোমাদের প্রথিবীর একটা বন্থ 
প্রচারিত উপাখ্যান মনে করিয়ে দেবার লোভ সামলাতে 
পারলাম না। যখন তুমি জীবিতা ছিলে, তখন ছেলে- 
বেল। দিগ্বিজয়ী মহাবীর সম্রাট আলেকজাগ্ডার ও এক 
ভীষণ ডাকাতের কথোপকথনের কথা নিশ্চয় পড়েছিলে । 
তা থেকে তখন তোমার মনে সেকালের মানব-চরিত্র 
সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞানের অনুভূতি জাগেনি ! 


লীনা তা সত্যি। যদ্দিও আমার শিক্ষাগ্ডর অনেক 
ক'রে ত। ব্যাখ্যা করেছিলেন । কিন্তু 


উঃ। তুমি কিন্তু তারমধো অজানা 'সত্য খুঁজে 
পাওনি নিশ্চয় ! 


লীনা । না, তা পাইনি । 


উঃ। এখনও ছোট ডাকাতকেই ঘ্বণিত ভীষণ মানব- 
শত্রু বলেই জেনে রেখেছ। আর বড় ডাকাতকে দিখ্থবিজয়ী, 
বিজ্ঞ, মহাত্মা, মহাপুরুষ, সম্রাট বলে তোমার মন ভক্তি-অর্ধথ্য 
দিচ্ছে। এই গ্রহের সেকালের সব রকম দিগ্িজয়ী যে 
একই রকম গোহালের, এ-সত্য এখন তুমি ধারণা করতে 
পারছ ত? এই গ্রহে এইভাবে ত্রিকালজ্ঞ মহাজন, সেণ্ট, 
মহাপুরুষ আদির কাধ্যকলাপ ব। লীল৷ বিশ্লেষণ করলে 
(অপ্রিয় সত্যে) তোমার ব্যথার উদ্রেক ন। হয়ে, সত্যানন্দের 
অনুভূতি হবে নাকি ? 
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এ-বিষয়ট1] বড়ই অপ্রিয় হয়ে উঠছে। আপাততঃ 
এ-বিষয় ছেড়ে তোমায় এই গ্রহের নারীর কথা বলব 
আর দেখাব। এখন তোমার মন আর পুরুষের মন 
পৃথক্‌__এমন ধারণা আর* তোমার নাই। কারণ তুমি 
দেহহীন। 

এখনও কিন্তু এই গ্রহের বিরাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
সংলগ্ন অনেকগুলি অতীব দর্শনীয় বিভাগ দেখতে বাকী 
থেকে গেল। যেমন সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, 
চিকিৎসা, নৃত্য, সঙ্গীত, চারুশিল্প ইত্যাদি--যা সেকাল 
হতে সম্পূর্ণ অভিনবত্ব লাভ করেছে। 

লীনা। আচ্ছা, তা পরে দেখে নিতে পারব। এখন 
নারীর কথ বল। 


নারীর স্থান 


উঃ। আগে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ইউজিনিকৃস্‌ বিভাগে, 
কেমন ক'রে শারীরিক গঠনের ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন 
আর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য “ম্যাসাজ করান হচ্ছিল তা 
দেখেছ। সব মেয়েদের গঠন, মুখমণ্ডল, চোখ, মুখ, নাক 
কত সুন্দর ও নিখুত হয়েছে দেখ। নারী এখন প্রায় 
সকল বিষয়ে পুরুষের সমান । “ইউজিনিকস্*-এর কল্যাণে 
এখন নারীর শরীরের উচ্চতা সেকাল অপেক্ষা প্রায় গড়ে 
তিন ইঞ্চি বেড়েছে, তার ফলে নারী প্রায় পুরুষের 
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সমান উচু হয়েছে। এক কাধ হতে অন্য কাধ পর্য্যন্ত 
মাপ, গড়ে প্রায় ছু'ইঞ্চি বেড়েছে। কোন কোন নারীর 
নিতম্ব পুরুষ অপেক্ষা কিছু বড় এখনও আছে। জাঙ্গ 
হতে পা পধ্যন্ত শরীরের নিম্নাংশ অপেক্ষাকৃত লম্ব! 
হয়েছে । পায়ের আর পায়ের আঙুলের গঠন এত 
মনোহর হয়েছে যে একবার দেখে সাধ মেটে না। 
হাত আর হাতের আন্কুলও সেইরূপ সুন্দর হয়েছে। 
শরীরের চলন, চাঁলন, ভাব-ভঙ্গির অভিব্যক্তি ও লীলায়িত 
ছন্দ কি মধুর, কি মনোরম দেখ! 

লীনা। পুরুষ কি স্বভাবত স্ত্রী অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও 
সুন্দর নয়? 

অনেক পুং পশুপাখী, স্ত্রী পশুপাখী অপেক্ষা সুন্দর 
ও বলিষ্ঠ সেইখানে, যেখানে দলে 'মেদী” পশুপাখী অপেক্ষা 
নর পশু বা পাখীর সংখ্য। খুব কম; যেমন ময়ূর, ষাড়, 
সিংহ ইত্যাদি । অনেক হাস, পায়র।, বক, শেয়াল, কুকুর, 
খরগোষ আদির নর মেদীর পার্থক্য আছে, কিন্তু সহজে 
নজরে ধরা পড়ে না। এই সকল পশু পাখীর দলে নর 
ও মেদীর সংখ্যা প্রায় সমান। পরস্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত 
কয়েক প্রকার জীব দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক দলের 
দল-ভুক্তদের সংখ্য। প্রায় অসংখ্য ; ফেমন মৌমাছি, উই, 
পিঁপড়ে ইত্যাদি । মৌমাছির প্রত্যেক দলে প্রজনন কাধ্য 
সম্পন্ন করবার জন্য, নর অপেক্ষা! অনেক বড় একটি মেদী 
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মৌমাছি থাকে । এদের অসংখ্য নারী কন্মীর। প্রায় নর 
মৌমাছি অপেক্ষা অধিক শ্রমশীল ও সবল হয়। তা হলে 
দেখ,প্রকৃতি বা স্বভাবে কোন কিছুর নিয়ম যে কত রকম 
তার ইয়ত্তী নাই। কাজেই* বিশ্বে য৷ ঘটুছে বা ঘটে তা'কে 
অস্বাভাবিক বল! চলে ন।, ব। স্বভাবের খেয়াল বলাও চলে 
না। যেটাকে আমরা খেয়াল মনে করি, তারও প্রয়োজন 
(061]165) আছে । এই প্রয়োজনের জন্য যদি নারীকে স্ত্রী- 
চিহ্ন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে পুরুষের সমান হতে হয়, 
তবে তাকে অস্বাভাবিক বলতে পার না। পুরুষ যে নিজেকে 
স্বামী (প্রভু) আর স্ত্রীকে দাসীতে পরিণত করেছিল, 
সেইটাই বরং (যদি অস্বাভাবিক কথাটা প্রয়োগ করতে 
চাও তবে) অস্বাভাবিক শুধু নয়, ঘোরতর শন্তায়। 
পুরুষের স্বামিত্ব ব৷ প্রভৃত্ব রক্ষা, আর নারীকে দাসীতে, 
অর্থাৎ আসবাবপত্রের মত নিজস্ব কেন৷ বেচা সম্পত্তিতে 
পরিণত করবার আপ্রাণ চেষ্টাকে স্বাভাবিক বলে সমর্থন 
ক'রে মানব জাতির অদ্ধাঙ্গের বা অগ্ধাংশের ওপব যে 
অতি বড় অমানুষিক (পাশবিক) অত্যাচার করা হত 
তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ । 

পুরুষ মানুষ নিজেদের ঘৃণিত স্বার্থের, অর্থাৎ যদৃচ্ছ! 
নারীকে ভোগ করবার জন্য নারীর ওপর সেকালে 
নিজের প্রভূত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। তাই পুরুষরা 
ষড়যন্ত্র ক'রে নারীকে নকল রকমে হীন প্রতিপন্ন করবার 
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জন্যে নান। প্রকারের আজগুবি গল্প বানিয়েছিল, যেমন 
«নারীর আত্মা নাই, স্বভাবত নারী ছূর্র্ধল, দাসীত্বই নারীর 
স্বাভাবিক ধন্ম ও নারীর সুখে জীবন. যাপনের একমাত্র 
উপায়। নারী সম্পত্তির অধ্িকারিণী হলে বা অর্থশা।লনী 

[মীর দাসীত্বে মজে থাকবে না, অর্থাৎ শ্রীচরণের 
দ্রাসী হয়ে অক্েশে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে না1% 
একেই তুমি বলছ স্বাভাবিক ? 


মান্ুষ সঙ্ববদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীব। কাজেই স্ত্রী-পুরুষ- 
সুলভ চিহ্ন ব্যতীত আর প্রায় সকল বিষয়ে নারী পুরুষেব 
সমান হতে পেবেছে বলেই এই সমাজ উন্নতির পথে যেতে 
পারছে। সেকালে দেখ, মানব জাতির অদ্ধাংশ নারীকে 
পুরুষের আয়ত্তাধীনে রাখবার, অর্থাৎ নারীর ওপর যদৃচ্ছ' 
ভোগের অধিকার কায়েম রাখবার জন্য কত কুনীতি, 
কুপ্রথা, কুকাধ্য, কুচিস্তা, কুঅভ্যাস যে প্রবর্তন করেছিল 
তার ইয়ত্তা নাই। এর সঙ্গে জুটেছিল আর্থিক প্রতিযোগিতা 
ও প্রভৃত্ব বা আধিপত্যের অদম্য লিগ্লা। এই তিনের 
দ্বারা মানব-সমাজে যত সব মিথ্যা, প্রতারণা, ছেষ, হিংসা, 
পর শ্রীকাতরতা, ভ্রাতৃহত্যা, মাতৃপিতৃু হত্যা, নরহত্যা 
(যুদ্ধ) প্রভৃতি যত কিছু অন্তায় অবিচার আদির 
তাও্বলীলাকে কি তুমি ম্বাভাবিক বলতে চাও? 

একশ বছর মাগেও শিশু অবস্থায় বেট ছেলে থেকে 
মেয়ে ছেলেকে চিনে নেওয়া সহজ হত না। উভয়ের 
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বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক আচার ব্যবহারের প্রভাবে 
পুরুষ সবল, লম্বা, শক্ত, আর নারী ছূর্ববলা, লম্বায় ছোট 
ও কোমল হত। এই অর্জিত পার্থক্য, অনেক স্থলে 
কতকট। বংশানুক্রমিকতায় "পরিণত হয়েছিল। ঢরেভলিউ- 
শনের পর এখন প্রায় একশ বছর হল, বালিকাদিগকে 
বালকদের সমান মর্যাদা দেয়াতে আর বালিকার বালক- 
দের সমান হওয়ার অদম্য ইচ্ছার ফলে এখন নরনারী 
প্রায় সমান হয়েছে। স্ত্রী চিহ্ন আর পুং চিহ্ন ব্যতীত 
অন্য সকল বিষয়ে যে একটু আধটু পার্থক্য এখনও 
আছে তা এখন হতে আর একশ বছর পরে থাকবেন] । 

লীনা । নারীর মর্দানী মর্দানী ভাবটা কি খুব' 
সুরূচি-সঙ্গত ? 

উঃ। তোমারি কথ! ধর, তোমার শরীর প্রায় পুরুষের 
মতই লম্বা চওড়া ছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তুমি 
পুরুষের পোষাকে থাকৃতে । তোমার চেহার! মর্দানী বলে 
কেউ কখনও বলেছিল বা মনে করেছিল কি? এই জন্যই 
সর্বত্র কি তুমি বেশী খাতির শ্রদ্ধ। পাওনি ? 


যাক্‌, তুমি বলছ রুচির কথা । মানসিক উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে রুচি বদলাবেই । কুচি বদলানই উন্নতির লক্ষণ। 
সেকালে লজ্জাশীলত৷ ও পর্দানশীনতাই ছিল নারীর স্ুরুচি- 
সঙ্গত কৃষ্টি। নৃত্য, গীত, বাগ, উচ্চশিক্ষা আদি ছিল 
নিষিদ্ধ। কৃশাঙ্গী, কষুদ্রকায়া অশিক্ষিত নারী ছিল 
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পুরুষের রুচিতে মনোরমা। পরবর্তীকালে যখন উচ্চ 
শিক্ষা রুচি-সম্মত হয়েছিল, তখন স্কুল, কলেজের ছাত্রীর। 
পাছে স্থুলাঙ্গী হয়, সে জন্য মল্পাহারী হত। যেহেতু পুরুষ 
চাইত সব্ববিষয়ে নারীকে হুূর্বলা, অক্ষম ও পুরুষের 
অধীনা, নির্ভরশীল। আর ঘটিবাটির মত সম্পান্ত করে 
রাখতে, সেই হেতু নারী বিশেষ চেষ্ট। চরিত্র করে পেলব 
হওয়ার জন্য উদ্ভ্রান্ত হত। এহেন নুরুচিও কালে কুরুচি 
নলে বিবেচিত হয়েছিল; তাই খেলার মাঠে, জিমনে- 
সিয়ামে, সাঁতারে আর৬ কত রকমে পুরুষের সঙ্গে প্রতি- 
ঘোগিতা করতে পারলে নারী (পুরষও) ধন্য হত পরে 
পেলবতার ফ্যাসন উল্টে দিয়ে, পুরুষের পাশে দাড়িয়ে 
রাইফেল ধরে, কামান নিয়ে যুদ্ধ করেও নারী স্থরুচির 
পরিচয় দিয়ে ধন্য হয়েছিল। আগে সনাতন রুচিতে 
বিতৃষ্ণ। না জন্মালে বিজ্ঞানসম্মত, কুসংস্কার-বর্জিত উন্নতির 
পক্ষে প্রয়োজনীয় উন্নততব রুচি জন্মাতে পারেনা । এখানে 
সকলেই আরও উন্নতির ভীত্র অভাব বোধ করছে। 
সেইজন্য সর্ধববিষয়ে উন্নতি আর রুচিরও পরিবর্তন হচ্ছে । 
তুমি মাকে মর্দানী বলছ এখন এখানকার নরনারী তা 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রুচি বলেই মনে করছে। পুরুষের 
চেহারাও সুদৃঢ় গ্ুঠাম অথচ মোলায়েম হয়েছে । 
লীনা । আচ্ছা, এখন এদের যৌনমিলনের 

কথা বল। 


১১৩ 


যৌন মিলন ও বিবাহ 

উঃ। যৌন-মিলন মানে তুমি কি বিবাহ মনে করেছ ? 

লীনা । না, ছুঃটো! এক কথা যে নয়, তা আমি 
জানি। আমার বলা উচিত ছিল, যৌন-মিলন ও বিবাহের 
কথা জান্তে চাই । 

জীব মাত্রেই বিশেষ করে কাম ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি 
নিয়েই জন্মে। এই ছুটি প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলভাবে 
স্বতংক্ফুর্ত না থাকলে বংশ বৃদ্ধি ও জীবন ধারণ করা সম্ভব 
হত না। এখন কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু বলব ও দেখাব। 
কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে যৌন- 
মিলন, এই মিলনে নরনারীর বিমল অথচ তীব্র আনন্দ 
হয় বলে, মিলনের তীব্র ইচ্ছা মানবের মনে স্বতংস্ফুর্ত হয়'। 
তার ফলে সন্তান জন্মে বলেই বংশ রক্ষা হয়। সুদূর 
অতীতে বিবাহ প্রথা কি করে প্রবর্তিত হয়েছিল ত তুমি 
হয়ত জান, তবুণ্ড এখন সংক্ষেপে বলছি পরে দেখাব | 
মানুষের আদিম অবস্থায় এই যৌন-মিলন প্রায়ই পশুস্থলভ 
যথেচ্ছভাবেই চলত। ক্রমে মানুষ যেমন মান্ুষোচিত 
জ্তানলাভ করতে লাগল তেমনি প্রত্যেক পুরুষ কামজনিত 
এ বিমল আনন্দ অতিরিক্ত মাত্রায় যদৃচ্ছভাবে নিজে ভোগ 
করবার জন্য নারীর ওপর অবিচ্ছেদ্য একাধিপত্য কায়েম 
করবার উপায় স্বরূপ বিবাহ বন্ধন প্রথা! ব ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেছিল । 
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প্রথম প্রথম যত প্রকারে যৌন-মিলন ঘটা সম্ভব, 
তত প্রকারের বিবাহ, বৈধ বলেই ধরে নেয়া হত। 
প্রথমে সম্ভবতঃ পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী নারীকে জোর ক'রে 
কেড়ে কিম্বা কিনে এনে পুরুষের প্রভৃত্বাধীনে যে ভাবে 
রাখ। হত, তাতে নারী কম বেশী দাসী ভাবেই থাকতে 
অর্থাৎ পুরুষের কামোন্মীদন। চরিতার্থ, সম্ভান উৎপাদন 
আব সেবা! করাই ছিল নারীর প্রধানতম ও পবিভ্রতম 
কর্তব্য। 'মবিশ্টি এতে নাবীর কামোনম্মাদনা তেমন 
চরিতার্থ সব সময় হ'ত না। কারণ নারীর ইচ্ছা 
ধর্তব্যেব মধ্যে ছিল না। উভয়ের মধ্যে প্রেম কচিৎ 
সম্ভন হত । 

স্বামী স্ত্রীর যৌন-মিলনেই ষে সস্তানেব জন্ম হত, 
নবদূুর অতীতে এই গ্রহের অধিকাংশ দেশের লোক, তা 
বিশ্বাস করত না। ঘোষণ। করা হত, সূর্য্য, চক্র, গ্রহ, 
নক্ষত্র, পর্বত, নদী, অগ্নি, আরও কত দেবতা, দেবদূত, 
মহাপুরুষ ইত্যাদি নারীর ওপর কৃপা করার ফলে পবিত্র 
ক্ষেত্রজ সন্তান জন্ম নিত। যাই হোক এতে কিন্তু পুরুষের 
নাবীর ওপর প্রভৃত্ব বা এক-ম্বামীত্বেব বিলাস বা 


উগ্রকামনা মিটত ন1। কাবণ ক্ষেত্রজ সন্তান মানে 
স্বামী বর্তমানে অন্ত পুরুষের বীর্যে যে সন্তান জন্মাত 


তারাই ক্ষেত্রজ সম্ভান ঝলে মধ্যাদ পেত। এই প্রথা 
কোন না কোন সময়ে এই গ্রহের সকল দেশেই প্রচলিত 
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ছিল। তারপর এল নারীর এক পতিত্বের ব সতীত্বের 
প্রচলন ও মহিমা কীর্তন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এক 
পত্বীত্ব দৈম্তের পরিচায়ক বলে গণ্য হত। যে পুরুষ যত 
শক্তিশালী আর যত সম্পদের অধিকারী হত, তার প্রায় 
তত অধিক পত্রী, দাসী, কৃতদাসী, উপপত্বী বা বারবনিতা 
আদি থাকত, সেই পুরুষ তত অধিক মহামহিম বলে 
পূজ্য হত। এই গ্রহনের কোন কোন ক্ষুদ্র সমাজে কিন্তু 
সতী নারীর বিবাহিত বহু পতিত্বেরও প্রচলন, রেভলিউ- 
শনের পূর্ব পর্য্যস্ত ছিল। মাঁবার এই গ্রহের প্রায় সমস্ত 
জনবহুল স্থানে ঝাঁকে ঝাকে বারাঙ্গনা, পুরুষের কাম- 
প্রবৃত্তির খোবাক জোগাত। 

এ ছাড়া আবার সতীত্ব রক্ষা, পুণ্য সঞ্চয়, পাপ ক্ষয় 
করবার জন্য বহু নারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, আশ্রমে 
(0127675), মঠে (0107956075) আশ্রয় নিত। 
সেখানে যারা রক্ষক থাকত বা যার আসা যাওয়া করত 
তাদের প্রায় প্রত্যেকে, একাধিক সতীত্ব গৌরবে 
গৌরবান্বিতা নারীর, কি প্রকার গৌরব রক্ষা করত, তা 
সে কালের গণ্যমান্য সুবিখ্যাত লেখকগণের লেখাতে বা 
পুস্তাকে দেখতে পাওয়া যেত। ফলতঃ এই গ্রহের সর্বত্র 
সতীত্বের অবমাননা! অনিবার্য হয়েছিল; আর সতীত্ব 
রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থতার বিড়ম্বনায় পধ্যবসিত হয়েছিল। 
তবুও যৌনমিলন সম্বন্ধে সতীত্বের মহিমা কীর্তন যত 


১১৩ 


বাড়তে লাগল, পুরুষ ততোধিক অসৎ হতে লাগল। 
তার ফলে প্রত্যেক সমাজে নান প্রকার নতুন নতুন 
দুর্নাতি ও হুর্গতি দিন দ্রিন গজাতে লাগল। এমন কি 
নারীর সতীত্ব নাশের জন্যই অনেক প্রকার উপধর্মের 
প্রবর্তন হয়েছিল । 

স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের কামজ অনুরাগ আমরণ একনিষ্ঠ 


থাকাই অস্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হতে চলল। এর 
ওপর ছু'দশ জন বাদে বাকী পুরুষের মন যখন সাধারণত 


একনিষ্ঠ হয়ে থাকে না, তখন স্ত্রীর মন একনিষ্ঠ হয়ে 
থাকবে এ আশ! করাই অসঙ্গত। এখানে শুধু মনের 
কথাই বলছি। পরিবর্তনশীলতাই বিশ্ব রহস্য; মানুষের 
মন বিশেষ করে, এই রহস্তের সব চেয়ে অধিক প্রকট- 
স্থল; আবার মনের ওপর সব চেয়ে বেশী আধিপত্য করে 
আদিরস বা লিবিডো। পুরুষ ও নারীর মনের রুচিও 
পরিবর্তন শীল, তাই স্বামীর প্রতি বীত-অন্ুরাগ বা 
মাযুলি অনুরাগ সত্তেও সময়ে অসময়ে অধিকতর মনো- 
রঞ্জনকারী পর-পুরুষের ওপর স্ত্রীর মনোভাব গাঢ়তর 
আসক্তিতে পরিনত হত । বিশেষত; অন্য নারীব প্রতি 
স্বামীর আসক্তি, স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি বীতকামান্থুরাগ, 
প্রতিতিংসা অথবা প্রতিশোধপরায়নতা জাগাত। তখন 
অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি বেহু'সে কিন্বা ছ'সে প্রায় 
জাগত । সুযোগ সুবিধার অভাবে হয়তঃ অনেক স্থলে 
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যৌনমিলন ঘটত না, কিন্তু অন্য পুরুষের প্রতি মানসিক 
গোপন আসক্তি সতীত্বের মহিমা অথবা মর্যাদা রক্ষা 
কবত না। এ পধ্যন্ত দেখলে সতীত্বের গৌরব প্রায় 
বৃথা হয়েছিল । 

এখন আরও একদিক থেকে দেখ; এই গ্রহের 
কোন কোন সমাজে যৌনমিলনের পুর্ধে পুরুষ নারীর 
মধো প্রেমোন্মাদনা বা! কামোদ্দিপনার সুযোগ, এমন 
কি নিভৃত প্রেমালাপেব সুবিধা দেওয়াও বিধিনিষিদ্ধ 
ছিল। কামোদ্দিপনা অর্থাৎ উভয়কে উভয়ের পাবার 
জন্য, দিনের পর দিন আকুলি বিকুলি, কাকুতি মিনর্তি 
দ্বারা উৎপন্ন প্রেম ও কাম জনিত বিমল বিপুল 
আনন্দোচ্ছামের মধ্যে যৌনমিলনের বীধ্যবান শুক্র বা 
প্রটো-জোয়ার উৎপত্তি হয়, যা জীব জগতে স্বাভাবিক 
এবং যা জীব উৎপত্তি ও উন্নতির উপায়, তা থেকে সেই 
সকল সমাজের প্রায় সকল নরনারীকে বঞ্চিত রাখা 
হত। তার ফলে যৌনমিলনে জাত শুক্র সতেজ ও 
পুষ্ট হত না। এরূপ সমাজে যে সন্তান জন্মাত অর্থাৎ 
এ সকল সমাচ্সের মানুষ দুর্বল, অলস, হীনমস্তিকষ 
এবং নানা দোষযুক্ত হয়েছিল। অবিশ্টি স্থান 
বিশেষের শিশু বিবাহ বা বাল্য বিবাহ প্রথা, আব- 
হাওয়া, প্রাকৃতিক বিপধ্যয় আদিও এ প্রকার সামাজিক 
দৌর্বল্যের অন্যতম কারণ বলেও ধরা হত। 


১১৮ 


এই গ্রহের পূর্ব গোলার্ধের উত্তর পশ্চিম দিকে 
কয়েকটা ক্ষুত্র দেশে কয়েক শ' বছর পুর্বে নরনারীর 
ধর্মের ছাপ দেওয়! এরূপ প্রেমহীন যৌন সম্বন্ধ নানা 
কারণে এমন সাংঘাতিক ভাবে * কলুষিত ও সমাজ 
বিশৃঙ্খলার কারণ হয়েছিল যে, অন্যায় পক্ষপাত দোষ- 
দুষ্ট বিবাহ বা তখনকার প্রচলিত যে কোন প্রকার 
যৌন মিলনের ওপর, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্রমে ঘোরতব 
অনাস্থা যেমন বেড়ে উঠেছিল, তেমনি গান্ধর্বব বিবাহ 
প্রথা ভ্রমে প্রচলন হয়েছিল । 

তারপর ক্রমে যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রতি কামা- 
সক্তি, গুণমুগ্ধতা, নিভৃত প্রেমালাপআদি জনিত প্রবল 
কামোদ্ধিপনার সঙ্গে সঙ্গে, বিবাহের পর যৌনমিলন 
অথবা যৌনমিলনের পর বিবাহ যখন চলতে লাগল, 
তখনই উক্ত দেশগুলির অনেক মানুষ প্রেমানন্দের 
সহিত কামানন্দ সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল । 

পূর্বোক্ত দেশগুলিতে এই প্রেমজ কামানন্দের 
উন্মাদনায় যৌন মিলনে উদ্ভুত সতেজ, স্থু্পষ্ট প্রটো 
জোয়াতে দৈহিক ও আত্মিক শক্তির উপাদান নিয়ে 
শক্তিমান, বীধ্যবান সন্তান উৎপন্ন হতে লাগল। 





ক্প্রায় আটশ' বছর পুব্বে পাশ্চাত্য কোন দেশে ধর্মের গুরুগ্ণণ তাদের ম|-বোনের 
সঙ্গে একত্রে-বাস-করতে আইনের দ্বার নিষিদ্ধ হয়েছিল । আরও কত কি! 
“17885607501 [/07019090 0002:915?+ 1,605. ০] হু, (১, ৯, 8৪০--৪৪]. 
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তারপর «নেতি নেতি” বিধান অর্থাৎ যাতে মানুষের স্বুখ 
হত বা যেকাজে আত্ম বিস্তার ভনিত (5911 ০31)01)- 
51010) বিপুল আনন্দ হত, তা থেকে বঞ্চিত করাই 
এই গ্রাতের সকল সমাজের দনীতি” ছিল। সেই ছ্ট 
“নীতি” না মানাই বীধ্যবানের লক্ষণ। (ধন্ম প্রবর্তক 
বা অবতারেরও লক্ষণ )। কালক্রমে উক্ত জাতিগুলির 
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি নতুন কিছু করনার আগ্রহে 
অতিষ্ট হয়ে গ্রহের চারিদিকে দলে দলে বেরিয়ে 
পড়তে লাগল । 

কয়েক শত বছরের মধ্যে এই গ্রহের ছোট বড় 
অন্য সমস্ত দেশ, আহাদেশ, যেখানে নারীর ওপর 
পুরুষের যথেচ্ছাচার সমানে চলে আসছিল, যেখানে 
কন্তার মতামতের অপেক্ষা না করে, প্রেম-বজ্জিত 
বিবাহ অর্থাৎ পুরুষেরই কামচরিতার্থের জন্য যৌন 
মিলনের ফলে যেখানে জাতি বা সমাজে নিবীধা, 
অলস, অকন্মণ্য সন্তান জন্মাত, সেখানকার এবপ 
দুর্বল জাতি, পুর্বেবোন্ত বীর্যযবান কোন না কোন 
জাতির দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত, লুষ্টিত, শোধিত 
ইত্যাদি ইত্যাদি হতে বাধ্য হয়েছিল। দেশ বিশেষের 
চিরপরাধীনতার এও একটা গুঢ়তম কারণ। 

যৌনমিলনের মতীত ইতিবৃত্ত আর তার বৈধা- 
বৈধতা! সন্বন্ধের অতি সঙ্খেপে যা শুনলে তাতে এই 
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গ্রহে এখন যে বিবাহ বা যৌনমিলন প্রথা প্রচলিত 
হয়েছে, তার বৈধতা উপলব্ধি কবতে পারবে। পরে 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত গ্রহ ষখন দেখতে যাব, তখন এই সকল 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবে । বিশেষ মানর উন্নতির পথে । 

লীনা । বিবাহ প্রথা! বা যৌনমিলনের সম্বন্ধে আগে 
নানা দিক্‌ থেকে অনেক চিন্তা করেছি ও নানা দেশ 
ঘুরে ফিরে অন্ুসন্ধানও করেছি, কিন্তু বিবাহপ্রথা 
বা যৌন মিলনের ওপর একটা জাতি বা সমাজের 
শুভাশডভ এতটা নির্ভর করে তা আমি পুর্ধে ধারণা 
করতে পারিনি । 

উ?। এই সহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউজিনিক্স 
বিভাগট। ভাল কবে দেখলেই সহজে বুঝতে পারতে ; 
অবৈধ বিবাহের ফলে কোন জাতি ছুর্বল দেহ ও 
হীন মস্তি হতে হতে, একেবাবে ধ্বংস হয়েছিল; 
আবার কোন জাতি অত্যন্ত ছুন্শীতিপবায়ণ ও পরাধীন 
হত। এই গ্রহের অনেক জাতি সেকালে এই 
প্রকারেই ধ্বংস বা হৃষ্ট হতে বাধা হয়েছিল। 

লীনা । গ্রেট রেভলিউশনের পর সমস্ত গ্রহের 
প্রত্যেকটি মানুষ মাত্র একশ বছবে এত উন্নত হয়েছে 
যে, প্রত্যেককে দেবতা বলা যেতে পারে। 

উঃ। সেকালে এই গ্রহের প্রায় সকল দেশে 
দেবতার শ্যষ্টি হয়েছিল মানুষের কল্পনাতে। অসৎ 
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মান্ধষ সতের কল্পনা যে করতে পারে নাঃ তা তুমি 
বোঝ । অসতের কল্পিত দেবতা তাই সত হতে 
পারে নি। 

লীন1। তুমি আগেই দেবতাকে কল্লিত বলে ধরে 
নিচ্ছ কেন? 

উঃ। দেবতার যে কল্পিত তা তুমি নিজেই প্রমাণ 
করতে পার। তুমি তর্কের জন্ত তর্ক করতে চাচ্ছ। 
তামাকের পাত। এক দেশের দেবতা ছিল। গ্রহরাজ, 
গ্রহ, উপগ্রহ আদিও অনেক দেশের দেবতা ছিল। 
তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা আদিও দেবদেবী বলে পুজিত 
হত। এর! যে কল্পিত-__ 

লীনা । থাক, থাক্‌, আমি আর বৃথা তর্ক করব 
না। মার এও বুঝতে পেরেছি যে, এই গ্রহের মানুষরা 
দেবতাদের মত খেয়ালী নয় বা বৃথা পুজা বা বলি 
আদায়ের জন্য মানুবকে রোগ, শোক, হুঃখ, যাতন। 
আদি দিতে অক্ষম। তা বুঝি, তবু বেহুসে বেরিয়ে 
গ্যাছে । এও অবচেতন মনের খেলা। 

এখন যা বলছিলে বল। 

উঃ। প্রণয়ের প্রতিযোগিতা এখানেও কখনও কখনও 
দেখা যায়; কিন্তু প্রতিদ্বন্দিতা নাই। বালের অবিচ্ছেগ্ত 
বন্ধুতাই যৌবনে পরিণয়ে পরিণত হয়। যুবক বা 
যুবতীর মধ্যে অনেক স্থলে কাম-গন্ধহীন বন্ধুত্ব থাকে। 
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অন্যের সহিত বিবাহের পরেও তাদের বন্ধুত্ব অটুট 
থাকে। আবার বিবাহিত স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অন্তের 
প্রতি অধিকতর কামাশক্তি বশত বিবাহ-মিলন আপোষে 
ছিন্ন করে, নির্র্িবাদে পুনরায় অন্টের সহিত বিবাহ 
করে। এই নিবির্রোধ ভাবটাই এদের স্বভাবে পরিণত 
হয়েছে। বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ অন্যের সহিত যৌন- 
সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘ্বণিত মনে করে। 

পরিণয়ের আগে সন্তান সম্তাবন। হলে, গর্ভস্থ সন্তানকে 
নিজ নামে পরিচিত করে ধন্য হতে সাধ হলে তাদের যৌন 
পরিণয়, গেজেটে ঘোষিত হয়। কখনও কখনও মিলন 
উৎসবও অনুষিত হয়। 

আর একবার চল, শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের যৌনমিলন 
বিষয়ক শারীরতত্ব মনস্তত্বআাদি নিষয়ের বিচিত্র 
কৌতুহলোছিপক রহস্য এ মিউজিয়ামে গিয়ে দেখি ; 

ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, বূপলিগ্লা, কাম, যৌনমিলন, 
সমকামিতা, বার্থ কন্টেোল, প্রজননক্রিয়াআদি মানুষের 
সঙ্গে মানুষের শারীরীক আর মানসিক সব রকম মিলন 
বা সম্বন্ধ বিষয়ে, বিশেষজ্ঞের সাহায্যে কিশোর 
কিশোরীরা, কেমন ্ফুত্তির সহিত বৈজ্ঞানিক ভাবে 
আলোচন।, গবেষন1! আদি করছে, কাছে এসেই দেখ। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগে শিক্ষার্থী কিশোর- 
কিশোরী, যুবক-যুবতীদের যে বয়সে উক্তমিলন সন্বন্ধিয় 
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যে যে বিষয় শিক্ষা কর। উচিত, সেই সেই শিক্ষনীয় বিষয় 
ভেদে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী ভাগ কর! হয়েছে। স্ত্রী পুরুষের 
মৃত দেহের, বিশেষ করে মস্তিস্ক, মেড়ুলা, প্রজনন ইন্জরিয়াদি 
ডিসেকৃট ক'রে শাবীরিক মানসিক কি প্রকাব ক্রিয়ার 
দ্বারা পূর্বোক্ত ন্েহ, ভালবাসা, প্রজনন, প্রটো-জোয়া- 
আদি উৎপত্তির কার্ধাকারণ আর তাৰ প্রতিক্রিয়। কেমন 
ক'রে কোথা হতে, কেন হয়, এই সকল ও আরও বনু 
বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্য আব সত্য প্রত্যক্ষ উপলন্ধি করছে । 

মানব প্রকৃতিগত উদ্দাম কামোন্মত্তত। মারাত্মক 
প্রতিদ্বন্দিত।, রেপ, সমকামিতা।, ভ্রন হত্যা আাদি নানাবিধ 
মানসিক” শারীরিক কুৎসিত প্রবৃত্তি বা ব্যাধির কার্য 
কারণ, তার প্রতিক্রিয়াদিব প্রতিবোধ আর প্রতিকারের 
উপায়, যৌবনের প্রারস্তে এমন কবে শিখেছে বলেই, 
এদের সমাজে যৌনমিলন সম্বন্ধীয় কোন প্রকার অশান্তি 
ঘটতে পারে না। 

এই অবস্থায় কারও কিছুমাত্র আুবিধ। ব। স্ুরুচির 
বাঘাৎ না করে স্বাস্থ্য রক্ষা! আর বার্থ-কন্টেোলের 
যাথাচিত বিধিনিষেধ মেনে, বন্ধুদের মধ্যে কচিৎ 
(উভয়ত ) প্রবল কামেচ্ছা চরিতার্থ জনিত বিমল 
আনন্দ যদি কেউ নিরিবিলিতে উপভোগ করে, তবে 
অন্যে জান্তে পারলেও তাতে এখন অন্য কারও অন্দুয়া 
ব। সমাজ নাশের ভয় লাগে না। 
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এই গ্রহেব মানব জাতিব প্রথম উৎপন্তি হতে রেভলিউ- 
সনেব এক শ+ বছর পূর্ব পধ্যস্ত সমষ্টি আর ব্যষ্টিব রোগ, 
শোক ও অশেষ ছুর্গতি আাদি উপেক্ষা ক'বে নানাবিধ 
সমাজের নানা প্রকার নিষেধাত্মক উতকট বিধিব্যবস্থা 
সত্বেও উদ্দাম কামেচ্ছা চবিতার্থের অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তি কখনও 
স্থসঙ্গত বা স্সংঘমিত ছিলনা । এখন তা হয়েছে। 
গত রেভলিউসনের পুর্বে এই গ্রহের কোন কোন 
অপেক্ষাকৃত উন্নস্ত দেশে, কতকট। এই রকম যৌনমিলন 
বা পবিণয় প্রথ। প্রচলিত হযে ছিল। এই ভাবেব 
নবনাবী মিলনে এখানে সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দা অনেক 
বেড়েছে আব সর্ব সাধাবণেব সঙ্গত ইচ্ছা স্বাধীন ও 
স্বাভাবিক হয়েছে । ইহাই এখানকাব প্রকৃত ব্যক্তি 
স্বাতন্ত্র। 

সেকালে স্বামীব গোচবে বা অগে'চবে জাত ক্ষেত্রজ 
সন্তান, ধন্মান্মোদিত বিবান্চিত স্বামীব পুত্র কন্যা বলে 
পরিচিত হত। এখন সন্তান ঘাব ওরস জাত, তাবক্ট 
সন্তান ঝলে অসংস্কোচে পরিচয় দেয়। সেকালে কোন 
কোন “দশে পিতাব নাম জিজ্ঞাসা কর অসঙ্গত বলে 
বিবেচিত হত। তাব মানে সেখানে ক্ষেত্রজ সস্তানেব 
সংখ্যা অত্যধিক হয়েছিল । 

লীনা । আমি মৃত্যুর আগে সভ্য অসভা অনেক 
সমাজের যৌনমিলন সা বিবাহ প্রথার স্বরূপ অনুসন্ধান 
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ক'রে দেখেছিলাম। ঠিক কি হওয়া উচিত খুঁজে 


পাই নি। 
উং। মানে, ডাক্তার রায়কে নিয়ে তুমি কি করতে 


পার তাই খুঁজে পাওনি__ এই ন। £ 

লীন। । ঠিক্‌ তা ন! হুলেও এ থেকে অনুসন্ধিৎস! জেগে 
ছিল। সতীত্বের একটা বিকট সংস্কার আমার ছিল কিন! 

উঃ। সমাজসংস্কারদ্ূপ মহান ব্রত এত একান্তিক 
ভাবে নিলেও এত দিন পরে এত বয়েমে তোমাকেও 
লিবিডে। ছাড়েনি । 

লীনা । এখন স্পষ্টই দেখছি, কাউকে, কোন সুস্থ 
জীবকে কখনও ছাড়েনি । তোমাকেও ছাড়েনি । এখন 
বুঝলাম এর নাম ম্বভাব। সু, বিজ্ঞানেব পথে একে 
চালালে কল্যান দেয়। অস্বাভাবিক মিথা। বা অন্যায়ের 
পথে অকল্যান আনে। 

উঃ। এত সব ন্হানান্ুসন্ধান, আমার তব ফলে 
মভিজ্ঞতা লাভের পর তুমি আম্মন্গঞান লাভের চেষ্টা 
ক'রেছিলে কি? 

লীনা । অনেক সময় সে চিন্তা মাসে; আবার 
মনে হয় মরেত গেছি, এখন সে চিন্তা করে আব কি হবে! 

উঃ। আত্মজ্ভান ব্যতীত-_ 

লীনা । আমি জানি, আত্মচ্ছান ব্যতীত অশ্ম্তর 
সম্বন্ধে জ্ঞান স্ুচারু রূপে সিদ্ধ হয় না। “আমার' “আমি, 
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ভাবট1 মন হতে বোধ হয় গ্যাছে, এখন নির্বিকার ভাবে 
আঁলোচন। করতে পারি। 

উ£। তোমাব জন্মের পরে যখন হতে তোমার জ্ঞানের 
উন্মেষ হয়ে ছিল, তখন থেকে বিবাহের পুর্ব পর্য্যন্ত 
ভালবাসা মাদি কামেচ্ছা কেমন ক'বে জেগে ছিল তাই বল। 

লীনা । তার আগ্ুসঙ্গিক দুচারটে কথাও বলতে 
হবে, অবিশ্যি সংক্ষেপে । 

উঃ। ঠিক তাই, এতে মিথ্য!, হীন স্বার্থপরত। 
আদির কথাও আসবে । 

লীনা । বান? উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। কলকাতায় 
ছিল বাড়ী, মামাব বাড়ী ছিল কলকাতার বাইরে অদ্থবে 
কোন এক নদ্ধিষণণ গ্রামে । ক্চিত কখন ছুচার দিনে 
জন্য মামাব বাড়ী যেতাম। মামামামীরা ছেলেমেয়ে 
নিয়ে আমাদের বাড়ী প্রায় আসতেন। অন্য আতীয়েরাও 
মাঝে মাঝে আস্তেন। পার্কে অনেক ছেলে মেয়েদেব 
সঙ্গে মিলতে পারতাম । 

তিন চার বছব বয়েসে মা বাবা! আমায় নান! রকম 
ছবির বই দেখিয়ে পড়াতে সুরু ক'রে ছিলেন। মাও 
শিক্ষিতা ছিলেন। কবে হতে যে প্রবল স্ুপিরিয়রিটি 
কমপ্লেক্স আমার মনে গজিয়েছিল তার হু'স হয়নি। 

তিন বছর বয়সের আগে ছ-একটা কথা আবছ' 
আবছা মনে পড়ে। মনে হত সকলে অন্য ছেলে 
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মেয়েদের চাইতে আমায় বেশী ভাল বাসত। ব'লে 
রাখি, লোকে আমায় সুন্দরী বলত। 

যে আমায় কোলে নিয়ে চেপে চুপে আদর 
করত, লজেঞ্চ, টফি আদি ছেলেদের প্রিয় খাবার দিত, 
বেশ মিষ্টি করে কথা বানিয়ে বানিয়ে গল্প আর নান। 
রকম রূপ কথা বলত, সে দেখতে ম্ুন্দর ব৷ সুন্দরী 
হলে তাকেই আমার খুব ভাল লাগত। 

মা বাবা আর অন্ত যারা আমায় ভাল বাসত তারা, 
এমন কি মামাদের ঝী অন্য কাউকে কোলে নিলে, আদর 
করতুল, ভাল খেলনা বা খাবার দিলে আমার মনে বড় 
খারাপ লাগতঃ চোখে জল আস্ত। মা বাব তাতে 
আনন্দ পেতেন ব'লে মনে হত। পরে আমার অভিমান 
ভাঙ্গবার জন্য একটু বেশী করে আদর করতেন। কেউ, 
কাউকে কোন ভাল জিনিষ দিলেও আমার মনে কষ্ট 
হত। এই ভাবে বহু প্রকারে শৈশবেই স্বার্থপরতা বা 
আত্মস্তরিতায় শিক্ষা পেয়ে ছিলাম । অন্য ছেলে মেয়েকেও 
কম বেশী এই শিক্ষা লাভ করতে দেখেছি । এসব যে 
অন্যায় তা কেউ বুঝিয়ে দিত না। বরং এতে প্রশ্রয় দিত। 

কখনও কোন রকম ছুষ্টমি করলে মা মিষ্টি ক'রে 
মানা করতেন। না শুন্লে বকৃতেন আর মারতেনও ! 
আবার কখনও কখনও খামখা বকৃতেন-আর মারতেন ! 
যখন রাগে, অভিমানে খুব কেঁদে ফেলতাম, তখন মা 
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আমায় বুকে নিয়ে একটু বেশী রকম আদর আপ্যায়ন 
করতেন । খেলনা, প্প্রিয় খাবার দেবার মিথ্য। প্রতি শ্রুতি, 
বেড়াতে নিয়ে যাবার মিথ্যা আশ! দিয়ে, মিথ্যা ভয় 
দেখিয়ে আরও কতরকম মিথ্যা দিয়ে ভোলাতেন। 
এই প্রকার মিথ্যার ব্যবহার মন্দ লাগত না। তাই 
আমিও কারণে অকারণে যত পারতাম মিথ্যার ব্য'হারে 
অভ্যস্থ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। এ থেকে জাঁবনের 
সকল বিষয়ে স্বার্থপরতা জনিত সকল রকম মিথ্যা! আর 
তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেৎ জগাখিচুড়ী পাকাতে যে কত 
ভাল লাগত ত1 আর কি বলব। 

জন্মের পর, ষখন ভাষা অজ্ঞাত ছিল, তখন থেকেই 
ভালবাসার মারফত, ভাবে আর কাজে মিথ্য।, স্বার্থপরতা 
আদির মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছিলাম বলে এখন 
বুঝ ছি। 

উঠ। এখন দেখ, সেকালে এই গ্রহের সব ছেলে মেয়ে 
জন্ম জন্মাস্তর হ'তে পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকার সুত্রে লব্ধ 
কুপ্রবৃত্তি, বিজ্ঞান যা অকাট্যভাবে মানসিক রোগ বলে 
প্রমান করেছে, ত। নিয়েই সবাই জন্মাত। এ সকল রোগ 
ভালবামাকে ভিত্তি করে মিথ্যা আর স্বার্থপরতা আদির 
মধ্যদিয়ে বয়স্ক জীবনে নানা রূপেও নানা ভবে ক্রমে 
সংক্রামিত হত। মনে রোগের কোন লক্ষণ নাই-_ 
সেকালে এমন মন কদাচিৎ সম্ভব হত। 


১২৯ 


গত বেভলিউসনের পর হতে মনের এই প্রকার 
রোগ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত উদ্ভম আর চেষ্টার 
ফলে (জন্মের পূর্ধ্বে প্রস্ততি আগারে এবং জন্মেক পরে 
শিশু শিক্ষা ভবনে) বৈজ্ানিক উপায়ে পুঁচিকিৎসা' এবং 
সম্পূর্ণ আরোগ্য এখন সম্ভব হয়েছে। তিন চার পুরুষ 
অর্থাৎ একশ” বছর পরে এ গ্রহবাসীর মধ্যে মানসিক 
(রাগের লক্ষণ কদাচত এখন দেখ! যায়। 

যা বল্ছিলে, এখন আনার বল। 

লীনা। যে সময়ের কথ! বলছিলাম তাব আগেও 
মা বাবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের] আর আমার স্কুলের 
ছেলে মেয়েরা আমাদেব বাড়ী মাসত। তাদের মধ্যে, 
মেয়ে ছেলে অপেক্ষা ছোট বড় বেটা ছেলেদের বেশী 
ভাল লাগত। বেটা ছেলেরাও মেয়ে ছেলে বেশী চাইত। 
যে বেটা ছেলে দেখতে সুন্দর হ্ৃষ্ট পুষ্ট, ফর্ণা, যার ব্যবহার 
মধুর, বিশেষ ক'রে আমাকেও যার ভাল লাগত, আর যে 
আমার ভালমন্দ সব .কিছুর প্রশংসা করত, তার উপরই 
আমার ভালবাস। ভাল কবেই পড়ত। তার সঙ্গে মিলবার 
জন্য আমার মন অস্থির হত। এই রকম অনেক বেটা 
ছেলেকে ভাল বেসেছিলাম। শেষেরটি আমায়ও খুব 
ভালবাসত। ভালবাসার, সে অনেক কিছু রীতি ব! ধার! 
শিখিয়েছিল। শরীরে এমন অনেক স্থান বা অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গ ছিল যেখানে ছোয়া লাগলে, হাত কিন্বা 
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মুখ দিলে, চুমো খেলে আমাদেব বালিকা বয়েসেও 
ভারী তৃপ্তি হত। এসব বাপার অবিশ্যি নিরিবিলিতে 
চলত । 

আর এক রকম ভালবাসার রীতি ছিল য! ঝগড়ার 
মধ্য দিয়ে গজাঙ। কথায় কথায় অনর্থক দোষ দিয়ে, 
ভেঙ্গচে, বকে ঝকে, এমন কি চিম্টি কেটে মেরেও 
ভালবাসা জানান হত। এর নাম ঝগড়াটে ভালবাস! । 
বোধ হয় ঝগড়ার পর মিলনট। মধুর লাগত। এরকম 
ভালবাস! প্রায়ই দেখা যেত। অনেক জীব জন্তর মধ্যেও 
এহেন ঝগড়াটে কামান্থরাগ দেখা যেত। যেমন বেড়াল, 
সাপ, কাক ইতাদি। এরকম ঝগড়াটে ভালবাসা মামার 
ধাতে সইত ন1। 

স্ত্রী পুরুষের ভিতরকার যে মধুর সম্বন্ধ, তার হরেক 
রকম জন্ধান, গল্পের মধ্য দিয়ে বেমালুম ভাবে দিত 
আমাদের ঝি। সে অনেক সময় আমায় কোলে নিয়ে 
কাতুকৃতু দিয়ে হাতবুলিয়ে, টুমো দিয়ে কত আদরই না 
করত। আমার জন্ম থেকে সে জুটে ছিল। বেশ 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকত। চাকর প্রায়ই বদল হত। 
একটা। ছোক্র! চাকর একবার জুটে ছিল ; সেও এ রকম 
একটু আধটুকু সন্ধান দিতে ক্রুটী করত না। কোন কোন 
কচি বন্ধু বান্ধব, তাদের বী চাকর আদির কাছে পাওয়। 
এঁভাবের সন্ধান একটু আধটু রং চড়িয়ে আমায় দিত । 
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আর গল্পের প্রায় সবই আজগুবি মিথ্যা আর স্াত্যর 
খিচুড়ী হত। আমাদের এ সব কথা চুপি চুপি বলতে 


বা শুন্তে খুবই ভাল লাগত । 

খুব কম বয়েস থেকে আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলের 
কাছে গল্পশুন্তে চাইতাম ।' তারাও ভালবেসে আমাদের 
অনেক মিথ্যা অলৌকিক ব্যাপার বানিয়ে বানিয়েও 
বল্তেন। কত দেশের মিথ্যা আজগুবি রূপকথা যে 
কত শোনাতেন তার ইয়ত্তা নাই। কিন্ত বীর বল৷ 
রূপকথা তার মন গড়া গল্প, ঠাকুর দেবতার, আর 
স্বর্গের কথা আদি যত কিছু নিরিবিলিতে শোনাত ; তার 
মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগ অলিক প্রেম আর কামান্রাগের 
বা কামোল্মাদনার বুকুনী থাকত । ব্রজলীলা, রাসলীল৷ 
কষ্ণ-রাঁধার প্রেম, মানভগ্তন, বিদ্যাস্ুন্দর আদি পালার 
মধ্য থেকে আদি রসের ব্যাখ্যা এমন হাব ভাব ক'রে 
বলত আর আমাদের এমন মিষ্টি লাগত যে, এ সকলের 
ভিতরকার মিথা। আর মিথ্যা ঝলে মনে লাগত না, 
মনে হত সংসারট! বুঝি এ রকমই । 

আমার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এ সব আদিরসাত্মক 
গল্লের প্রহসন দখান হ'ত। এ থেকে কামান্ুরাগ সুচক 
আলাপ ইঙ্গিতের ভাব মা-বাবা, মামা-মামী আদি গুরু- 
জনদের মধ্যে দেখলে, বেটা-ছেলে, বিশেষ করে মেয়ে- 
ছেলেরা অনেক সময় তা বুঝতে পারত। এরকম কামান্ু- 
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রাগেব হাঁব-ভাব ইঙ্গিতের কথ। বান্ধব-বান্ধবীদের কাঁছে 
শুনতে খুব কৌতৃহল হ'ত। 

এ সব নিভৃত আলাপ-আলোচনা অনেক সময় ভাল 
লাগত । কিন্তু এসব যে দূষণীয় তা” আমর। প্রায় সকলেই 
অল্পাধিক জানতাম ঝকলেই গোপনে করতাম । অনেকে এ 
রকম আলোচনায় বাধা দিত, আর বড়দের বলে দেবার 
ভয় দেখাত। মামারও কখনও কখনও এসব ভারী অন্যায় 
বলে মনে হ'ত। মাও কতকটা জানতে পেরেছিলেন । 
অন্যায় কাজ কর। জনিত ভয় ও স্বণায় একদিন মাকে 
একটু ঝলে ফেলাতে, অর্থাৎ এ সকল গল্পের কোন 
কোন মিথ্যে কথায় সন্দেহ হ'লে, সন্দেহ ভঞ্জনের 
জন্য মাকে প্রশ্ন করাতে. মা মিষ্টি কথায় আদর ক!রে 
আমারই মুখ থেকে এসব অনেক কথা বের ক'রে 
নিয়েছিলেন । 

আমার ন' বছর বয়েসের সময় বাবার মৃত্যু হয়েছিল। 
তারপর মামা মাঝে মাঝে এসে আমাদের দেখ! শোন! 
করতেন । মামাকে মা এসব কথা জানালেন । দোষটা গিয়ে 
পড়ল বীর ওপর। বঝীকে তাড়ান হল। চাকরটা অনেক 
আগেই গ্রেছল। বান্ধব-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলবার এবং 
নিভৃত আলাপের স্থযোগ শুবিধা আর দিতেন না। আমার 
স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুদের সঙ্গে মিলবার ইচ্ছ। 
এত বেশী হ'ত যে আমি কেঁদে ফেলতাম। 
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তখন আমার বয়েস প্রায় এগার। আমি খুব হৃষ্টপুষ্ট 
ও লম্বা ছিলাম। হয়ত তাই এ বয়েসে আমার শরীরে 
কিশোরী-সুলভ চিহ্কের একটু আধটু উন্মেষ হয়েছিল । 

এই সময়ে মামা, রাজিব লোচন দশ নামক তাব 
এক বন্ধুকে আমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ক'রে দিলেন। 
তখন বুঝলাম আমার স্কুলে যাওয়া মার হবে না। আব 
একেবারে বন্ধ হল- বাইরের কোন লোকের সঙ্গে আলাপ। 
মার ওপর আবার বেশ একটু জাগল রাগ আর অভিমানের 
ভাব। মনটা ও ভারী ক্ষুপ্ন হয়েছিল । 

রাজিব বাবু ছিলেন কোন এক বড় কলেজের 
প্রফেসার--71.১০.। বয়েস ২৬২৭। বাড়ী চন্দননগর । 
জাত ছিল তাভী। কলকাতায় ভাদের বড় কারবার 
ছিল। তিনি তার সিকি অংশীদার। তার অংশের 
লাভের টাকা জমত ব্যান্কে। তিনি ছিলেন লম্বা, ফস”, 
্বাস্থ্পূর্ণ বলিষ্ঠ-দেহ। মুখ আগার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেন গঠন 
ছিল ন্ুঠাম। মোটের ওপর দেখতে মন্দ ছিলেন না। 
খুব ভদ্র আড়ম্বরশৃণা, মিষ্ট-ভাষী, অথচ ছিল তার-- 
গম্ভীর প্রকৃতি । প্রথম প্রথম তার গান্তভীর্ষের জন্য বোধ হয় 
আমাব মনে হত, বয়েসে আরো ছোট ব। মনির মত 
সুন্দর হলেই ভাল হত। 

তিনি রোজ ছুবেলা আসতেন। সন্ধ্ের পর কোন 
কোন দিন অনেকক্ষণ থাকতেন। মা ছুবেলাই যত্ব করে 
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খাবার ও চ। দিতেন । কখনও কখনও রাত্রে আমাদের 
বাড়ী খেয়ে যেতেন। তাকে খুসী করবার ল্জন্য আমিও 
চেষ্টী করতাম। তার ব্যবহাৰব ও কথাবার্তা এমন 
মনোরম যে, আমি তাব প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারলাম না। 

বন্ধু বান্ধবীদের প্রতি আমার যে প্রণয়াসক্তি ছিল 
আব মেলা মেপার যে উন্মাদনা ছিল, তা ক্রমে অতীত 
স্মৃতিতে পরিণত হ”তে চলল । ক্রমে তার স্থান পুরণ 
করতে এল রাজিব বাবুর প্রতি গুণমুগ্ধতা জনিত শ্রদ্ধার 
বেশে 'গ্রীতি-ভালবাম!। তার শিক্ষ। দানের পদ্ধতি ছিল 
এমন মনোজ্ঞ যে, তিনি যা শিক্ষ। দিতেন, তা যেমন সহজে 
বোধগমা হ'ত তেমনি আনন্দ আর তৃপ্তি পেতাম । 

আগে স্কুলে খুব ভালভাবে লেখাপড়া করতাম । তাই 
আমায় শেখাতে তাকে বেগ পেতে হত না। আমার বোধ- 
শক্তির তিনি খুবই প্রশংসা করতেন, আর বলতেন আমায় 
শেখাতে তার খুব ভাল লাগে। এই য্যাপ্রিসিয়েসনের মতলব 
আমার মনোরঞ্জন কর! কিন1, এ সন্দেহ তখন হয়নি । তার 
প্রশংসা-বিজড়িত মধুব চাঁউঁনতে আমি আনন্দে বিমুগ্ধ 
হতাম। সেই বয়েসে আমার রূপে যে তিনি কত যুদ্ধ, 
আর তার এ চাউনিতে যে রূপলিগ্না কতখানি ছিল, তা 
আমার বিবাহের অব্যবহিত পৃব্বে কতকটা বুঝেছিলাম । 

তার প্রতি আমার এ হেন আসক্তি আর তার 
শিক্ষাদানের গুণে ছুবছরের মধ্যে কোন রকম ইংরেজি 
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বই পড়ে বুঝতে পারতাম । তা ছাড়া অনেক ছুরচ 
বিষয়ের বই কত কবে যে পড়াতেন তা আর কি 
বলব! কত নতৃন বৈজ্ঞানিক তাত্বের বাখ্যা এমন 
মিষ্টি কবে করতেন যেখ আমার নিত্য এভাঁবে 
নতুন কিছু শেখবার বাসন নেশাতে পরিণত 
হয়েছিল । 

সত্য-মিথা।, ন্যায়-অন্ায়,। ভালমন্দ আদি যাবতীয় 
বিষয়ে এমন চুলচেব বিচার-পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন 
যে, মামি ত্ঞানবুদ্ধ অর্থাৎ আমার যে এত কচি বয়েস তা 
মনেই থাকত না। এখন আর আমার মনেই হত না 
যে তার বয়েস বেশী, আর তিনি গম্ভীর প্রকৃতির । সব, 
সময় তার সঙ্গলাভের প্রবল বাসনা মনে জাগত। 
অনেক কঠিন বিষয়ে প্রাকৃটিকাল্‌ জ্ঞান দেবার জন্য 
আনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান-মন্দির, মিউজিয়াম 
আদিতে আর নিজের ল্যাবরেটারীতে ছুটির দিন নিয়ে 
ঘেতেন; সঙ্গে অনেক সময় মা, কখনও মামাত ভাই 
বোন, বা মাম। মামী থাকতেন। আমার যেকি আনন্দ 
হত ত1 বুঝতেই পারছ । 

তখন আমা1 তের চৌদ্দ বছর বয়েস, অঙ্গের কোন 
কোন স্থানে যৌবনের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা দিয়ে ভিল। 
নানা বিষয়িনী জ্ঞানের প্রভাবে, মনের ভাবটাও-_বেশ 
ভারী হয়ে ছিল। 
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এই সময়ে তার প্রতি আয়ার প্রেমাসক্তি ক্রমে প্রবল 
হগতেছিল। তার মধ্যে যে অনেকখানি কামাসক্তি ছিল, 
এখন তা বুঝতে পারছি । 

উঠ। দেখ, ভুয়োপর্শনের অভিজ্্রতা কি রকমে ব্যর্থ 
হয়! প্রাইভেট টিউটার দ্বারা কত অবাঞ্চিত প্রেমের 
অঘটন ঘটে, আর ত। নিয়ে মেয়েদের ভাগ্যে কত লাঞ্ন। 
জোটে তা তোমার মামা-মামীর আর মাধ অবিদিত 
ছিল না। 

তোমার আর রাজিধেব মধ্যে যে প্রেম জন্মেছিল তা 
আদর্শ প্রেম। উভয়ের মিলনও আদর্শভাবেই তয়েডিল । 
তা যে হচ্ছিল, গুরু-শিষ্যের ভাবে তার! নিত্য প্রত্যক্ষ বা 
উপলব্ধি করেও ছিলেন। মনে করেছিলেন (যেমন সকলে 
ক*রত) স্বজাতে একটী ভাল বর জুটিয়ে দিলে, প্রাইভেট 
মাষ্টারের প্রতি প্রেমজ কামাসক্তি তখন একেবাবে উধাও 
হয়ে যাবে । এ রকম অনেক-স্থলে যেত। আবাব অনেক 
স্থলে যেত নী, অনেক কিছু ঘটত । 

কিন্তু তুমি ছিলে একটু অসাধারণ মেয়ে, মর্থাৎ খাজিব- 
বাবুর প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তোমার সম্যক কন্সেন্স গজিয়ে 
ছিল। কিন্তু তা সংস্কার মুক্ত ছিল না। তাই সতীত্বের 
একট গৌরবোজ্জল বিলাস, দ্র;ুভাবে তোমার কচি মনে 
জেগেছিল। প্রেমের একনিষ্ঠতাই সতীত্বের একমাত্র ধন 
বলেই তোমার কন্সেন্স-অনুমোদিত ধারণা ছিল। যাই 
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হোক্‌, প্রাইভেট টিউটার অথবা অন্য জীত বা অন্য 
ধন্মাবলম্বীদের সঙ্গে মেলা মেশ। করতে মা-রাই অনেকস্থলে 
স্বযোগ শ্রুবিধা দিয়ে থাবেন, তা আর এখানে বলব না| 
তারপর কি হ'ল বল। 

লীনা । শ্নেহ, ভালবাস, শ্রদ্ধা শক্তি আদির মধ্যেও 
যে কামানুরাগের বীজ বেমালুম নিাঁহত থাকত, তা |নত্য 
প্রত্যক্ষ ক'রেও তোকে শিশ্বাস করত না। বাজিববাবু 
মামার বন্ধু; তাই মা তাকে ভাই বলতেন; তিনিও মাকে 
দিদি বলে ডাকৃতেন। আমিও তাকে প্রায় মামা ব'লে 
ডাকতাম । 

উঃ। আর কি বলে ডাকৃতে র 

লীন।। স্যাব, মাষ্টার মশায় বলেও ডাকহাম। এই 
“মামা' সম্পর্কটাকে গ্যারান্টি মনে করতেন। তিনি 
আমায় কখনও মুখ ফুটে কোন অনুরাগ জানান নি। 
আমিও ৩1 তাকে জানতে দিই নি। আনার বিবাহ 
প্রস্তাবের আগে সন্ভানে ভার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ব্যতীত 
আর কোন ভাব তিনি জানতে পেবে ছিলেন বলে 
বুঝতে পারি নি। 

ইার প্রদণ্ড শিক্ষা, শিক্ষা দেবার আন্তরিক লেহ- 
সহানুভূতিপুর্ণ ভান, ভাষ। আব হ্বদ্যতা-ব্যঞ্ক চাউনি 
আমায় সন্মোহিত করেছিল। কি আনন্দই ন। পেতাম! 
ঘে শিক্ষা তিনি আমায় দিয়েছিলেন, আনার মলে 
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হত কোন কলেজে সে শিক্ষা সম্ভব হত না। তার 
প্রদত্ত শিক্ষা দাক্ষা এমন স্ুচারুরূপে হাদয়ঙ্গম করতাম 
যে, তার ফলে মামার জ্ঞানের স্ফুর্তি দেখে তিনি যেমন 
মুগ্ধ হতেন, আমিও তেমনি ধন্য হতাম। কত চেষ্টা 
ষত্ব করে আমার চিন্ত। আর বোধশক্তি যে বাড়াতেন 
তার অন্ত নাই। এই ভাবে তাকে যে কত ভালবেসে- 
ছিলাম তা আর কি বলপ! 

আমাকে শেখাবার জন্যে লাইব্রেরী হতে কত বকম 
বই সংগ্রহ করে, পড়ে, চিন্ত। ক'রে তারও জ্ঞান-চিন্তা 
আর বোধশক্তি যে প্রভূতরূপে বেড়ে উঠেছিল, সেজন্য 
মামার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাতেন। আব বলতেন 
আমর। উভয়ে উভয়ের জ্ঞানদাতা। এই রকম বলে 
আমায় এক তরফফণ ওর্িিগেশনের দায় হতে মুক্তি দিতেন, 
মনে হত। এখন মনে হয়, এতে আমাব আত্মমধ্যাদ। 
বাড়াতেন। এই বূপে দিনরাত সব সময় তার শিক্ষা 
আর তার চিস্তা মামাব ছেয়ে থাকত । 

পনর বচ্ছর বয়েসের শেষে আমার বিবাহের সম্বন্ধ 
খোজা সুর হ'ল। অনেক প্রার্থী দাম দস্তরে নিরাশ হয়ে, 
আমার আশা ত্যাগ করলেন। মার কথা ছিল, পণ 
তিনি দেবেন না, যা দেবার তা বের পরে মেয়েকেই 
দেবেন; পণ দেওয়া মেয়ের পক্ষে অপমানজনক । 
অধিকাংশ স্থলে পাত্রপক্ষের প্রশ্নে খুঁত ধ'রে তার 
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উত্তরে যা বলতাম তা শুনেই পালাত। মা"র কাছে 
সে জন্য গঞ্জন। শুনতে হত। 

তখন নিাহ্নিত জীবনের স্ত্ী-পুরুষেব মধ্যকার সম্বন্ধটা 
আমার মনে ক্রমাভিবাক্ত হতে ছিল। তা বিশ্লেষণ 
কবে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, বাদিব মামা ছাড়া 
আশার কাকর প্রতি আমার কামানুরাগ সম্ভব নয় । 

ডাক্তার রায় আমায় ইতোপুরবেব কোথাও দেখেছিলেন, 
আমার সম্বন্ধে খোজও নিয়েছিলেন। তিনি বিন। পণে 
বিনাসর্ে আমায় বে করবেন ঝলে ঘটুকী লাগিয়েছিলেন। 

মা, মামা, মামী নরঘর দেখে এসে, যা ঝলেছিলেন 
তার মোদ্দা কথাটা এই ছিল যে, এমন পাত্র না কি 
ছুনিয়ায় কারো ভাগ্যে জুটে নি। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া- 
কলাপ যথারীতি সাড়ম্ববেই চলেছিল। আমি আমার 
মনকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে ছিলাম, তবু রাজিব বাবুকে 
কিন্ত ভূলতে পাণলাম না। আমার অসম্মতি যে 
টিকবে না তাও বুঝেছিলাম, দিনলগ্ন স্থির হয়ে গেল, 
মার মাত্র ১৮ দিন বাকী । 

মশমীকে অতি জন্তর্পণে আমার আসম্মতির ভাব 
জানিয়ে অন্তুওঃ দিনটা বেশী ক'রে পিছিয়ে দিতে 
বগলেছিলাম। তার ফলে এত বকুনি ও লাঞ্চনা 
ভাগ্যে জুটেছিল যে পুড়ে মরাই স্থির করতে 
হয়েছিল । 
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চার পাঁচ দিন কঠিন চিন্তার পর এ-ছেন বিবাহ-সঙ্কট 
হ'তে উদ্ধারের নানা ফন্দি মাথায় এসেছিল, যেমন চিঠি 
লিখে মাকে আমার মনের কথ। জানান, এ-সম্কট হতে 
“মুক্তির” উপায় করতে রাজিব বাবুকে লেখা, পালিয়ে গিয়ে 
রাজিব বাবুর বাড়ী ওঠ। ইত্যাদি । কোনটাতে বিশেষ 
কিছু স্থুবিধে যে হবেনা তাও বুঝেছিলাম । আর 
বুঝেছিলাম একমাত্র মৃত্াই এ-বিবাহের দ্রায় হতে আমায় 


অবাহতি দিতে পাবে। অনেক চেষ্টার পব মৃত্যুর 
উপার যখন হস্তগত হ'ল তখন ডাক্তার বায়কে কোন 


রকমে এ-খববট1 জানান উচিত ব'লে মনে হ'ল, অবশেষে 
তখনকার বিগ্যাবুদ্ধির সমস্ত কেবামতি দেখিয়ে যে 
চিঠিখানা পাঠিয়ে ছিলাম, তা গামার মনে গাথা হয়ে 
এখনও আছে, শোন 2 


শোয় বন্ধ, 

আপনি যার অন্তর না জেনে, শুধু বাইরের রূপ 
দেখে শুনে বে করতে কৃত সঙ্কল্প, আমি সেই লক্জাহীন। 
ছখিনী লীনা । বড়ই কাতর হয়ে আপনাকে মামার 
মনের কথ। জানাতে বাধ্য হচ্ছি । 


আমার এই ক্ষুদ্র হুদয়খানি অন্তকে এমন ক'রে দিয়ে 
ফেলেছি যে আর ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নাই । 
কিন্তু তিনি তা জানেন ন।, .আমিও দিয়েছি বেহু*সে 
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একটু একটু ক'রে আমার সম্পূর্ণ হৃদয়খানি। হ্ৃদয়হীন। 
লীন! কি আপনার সহধমিণীর যোগ্য। হতে পারে! 

এ-হেন ভ্রাপ্তি জনিত আসন্ন মনস্তাপের জ্বালা হতে 
আপনার গৌববময় ভাবী জীবনকে নিষ্কৃতি দেওয়া! 
আমাবই কর্তব্য জেনে, এই নির্মম চিঠিখান। লিখতে সাতসী 
হয়েছি । এই চিঠি পেয়েও যদি আমায় বে করবার 
সঙ্কল ত্যাগ ন! করেন, তবে অপনাব সঙ্কল্প সিদ্ধ হতে 
দোব না অর্থাৎ এই বিবাহ হতে দোব ন।; তার খানিকটা 
কারণ হচ্ছে, বে করে আপনাব বিবাহিত জীবন বিষবৃক্ষে 
পরিণত হাতে না দেওয়া, ইহাই আপনার প্রতি আমার 
শুভেচ্ছা । আমি বের আগে ঈহলোক ত্যাগ করবই । , 

আমায় পত্তিরপে পাবার আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ 
ক্ষণিকের তরে পাবেন, আর সেই সঙ্গে নারী হত্যার 
অনেকখানি কারণ বলেও হয়ত সারাজীবন বিবেকের 
দংশন হতে নিষ্কৃতি পাবেন না। এখন দেখুন, প্রাণপণে 
আমি আপনার শুভ কামনা! করছি । একথা বিশ্বাস 
ক'রে নিলে, মামি যে আপনার মত মহতের বন্ধু, দয়! 
ক'রে তাও আপনাকে স্বীকার করতে হয়। 

বন্ধুত্বের প্রতিদান মহতেরই কাজ। আপনি কত 
মহৎ তা জেনেছি তখুনি, যখন “মেয়ে দেখা” ও *“বরপন* 
এর অপমান আর লাঞ্ছনা থেকে অযাচিত ভাবে 
আমাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। 
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আপনার অনুমতি না নিয়ে পতিত্বের পরিবর্ে 
আমার হদয়আসনে বন্ধুনূপে আপনাকে বরণ করেছি । 
বড়ই কাতরভাবে মিনতি করছি আমায় পন্ধিরূপে 
পাবার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে আপনার মহৎ হৃদয়ের নিভৃত 
কোনে অকৃত্রিম বন্ধুরপে আমায় বরণ করুন। বন্ধুত্বের 
শুভ কামনা করছি, মচিরে আপনার একটি অধিকতর 
মনোমত পত্বিলাভ হউক। আমার এই অকপট 
শুভেচ্ছার প্রতিদানে, দয় ক'রে আমায় বিট্রেনা ক'রে, 
একটু সত্বর এ বিবাহের ঙ্গীকার 'প্রত্যাহার দ্বারা 
আমায় চির বাধিত করুন । 

আমি জানি, আপনি আমায় প্রত্যাখ্যান করলেই 
অবিলম্বে আর এক পাত্র জোটাবেন, তিনি গেলে, এমন 
আর এক জন হয়ত আসবেন, যিনি কোন বাধাই মানবেন- 
না। তখন আমাকে ইহলোক ত্যাগ করতেই হবে, 
সেজন্য আমি প্রস্তত আছি। 

বলতে পারেন, মতই যখন এ-হেন মুস্কিল আা-সানের 
শেষ উপায়, তখন এখনই মরি না কেন? সেই কথাই 
ত এখন নিয়ত ভাবছি, তাতে যে একটা মস্ত অবোধ্য 
«কিন্ত এসে পড়ছে, তা হচ্ছে জীবনের “মায়া? । 

এই “মায়” অবোধা হলেও, জীব মাত্রেই এই মায়াতে 
আবদ্ধ বলে জীব জগতের অস্থিত্ব সম্ভব হয়েছে । জীবন 
ভোগের অফুরস্ত কামনারূপ ইন্সটিংকটকে বেহু*সে 
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সম্বল ক'রেই জীব জন্মে। আমিও জন্মেছি, আত্মহত্যাতে 
এই বয়েসে কামন! ত্যাগ জনিত মনস্তাপ যে কত ভোগ 
করছি, তা ভাষায় ব্যক্ত করবার শক্তি আমার নাই । 

আপনি দয়! ক'রে আমায় ত্যাগ করলে, মার যে 
ক'টা দিন বেঁচে থাকব, সেই কণ্টা দিন অনন্ত ছঃখের 
মধ্যেও আপনার মত সুহৃদ লাভের গৌরবমণ্ডিত জীবনটুকু 
ভোগ করতে পারব, আর যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আমার 
হৃদয়-দর্পণে দেখতে পাব তাকে যাকে ০১, 

বন্ধু! বন্ধু !! বন্ধু!!! বিদায়। 
আপনার বন্ধুত্ব প্রার্থী-_ 
লীন! 

দেখ, আর- 

উঃ। থাক্‌, আর বল্তে হবেনা । 

তোমার প্রথম জীবন বিশ্লেষণ দ্বারা ভাল লাগা হতে 
ভালবাসা, তা থেকে ভালবাসার ক্রম-পরিণতির চরম 
পর্যায় কামান্ুরাগ, যা সর্বজীব-সুলভ প্রবৃত্তি, তা কেমন 
ক'রে মনে জেগে উঠে, তাই তোমায় দেখাতে চেয়েছিলাম, 
আশ। করি এ-থেকে অনেকখানি সত্য উপলব্ধি করতে 
পেরেছ। 

লীনা । নিশ্চয়ঃ আর সেকালে এই গ্রহের প্রায় 
সমস্ত মানুষ মিথ্যাপ্রবণ হয়েছিল কি ক'রে তাও 
বুঝলাম । 
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উঠ। কিন্তু শৈশবে, বাল্যে এবং কৈশোরে তোমার 
বেসে যা ঘটেছিল, তার অনেক হয়ত ভূলে গ্যাছ। 
আশার হুঁসেও হয়ত এমন অনেক কিছু ঘটেছিল, য। 
তোমার তখনকার জ্ঞানেব মাপকাঠিতে এত কুৎসিত 
ও অনন্সাধারণ ষে তোমার অবচেতন মন তা জাগ্রত 
মনের অগোচরে চেপে রেখেছে । তুমি এখন চেষ্টা করলে 
শবচেতন মনকে অবদমিত ক'রে তা ধরতে পারবে । 

লীন।। তা। কতকট' সত্য। 

উঃ। যাক, আপাততঃ সে আলোচনার আবশ্যক 
নাই। তারপর সতীত্বের ধারণা, দেশকাল-পাত্র-ভেদে 
বু প্রকার। এমন কি এক সমাজের মধ্যে নারী 
বিশেষের সতীত্বের সাধনাও অল্পাধিক বিভিন্ন প্রকৃতির 7 

সাধারণতঃ পতি বর্তমানে বা পতির মৃত্যুর পর 
অন্য পুরুষের সঙ্গে কেবল-মাত্র যৌন-মিলনে প্রবৃত্ত না 
হলেই সতীত্ব অটুট থাকে, এই ধারণাই সাধারণত প্রবল । 
কিন্ত তোমার সতীত্বের ধারনা! ছিল (বিবাহ হোক্‌ বা ন! 
হোক. অথবা প্রণয়ী মৃত হলেও) নিষ্ঠার সহিত আমরণ 
একমাত্র পুরুষের প্রেমে আবদ্ধ থাকাই সতীত্বের শ্রেষ্ঠ 
সাধনা। 

এই রকম ধারণ! থেকেই হয়ত সেকালে এই গ্রহে 
হয়েছিল সহমরণ প্রথার স্থষ্টি। আবার অনেক দেশে ব 
সমাজে এক পতিকে বহুনারী বিনিময়ে তাদের হৃদয় 
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নাকি পুরোপুরি দিয়ে পতিত্বে বরণ করত। এই পতি- 
পুঙ্গবও বিবাহের মন্ত্রানুযায়ী পরে সকল ধর্মপত্বীকে 
ভগবান্‌ সাক্ষী ক'রে সম্পূর্ণ হৃদয় দেবার অঙ্গীকার কম্রত! 

আগে বলেছি, অনেক্ সভ্য-অসভ্য সমাজে এক সতী 
নারীর অনেক ধন্মান্থমোদিত বিপাহিত পতি সত্বেও সতীত্বের 
মর্যাদা অটুট থাকত। এ ছাড়া আরও বনু প্রকারের 
সতীত্বের নিদর্শন বহু জাতির মধ্যে বিভিন্ন যুগে প্রচজিত 
ছিল। এই সকল বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ ছিল 
পত্বীব কোনও রকমে সতীত্ব রক্ষা। পতির নয়। 

কোন কোন ধন্মের দেশে আাবার কেনল কাম-প্রবৃত্তি 
চরিতার্থেব প্রয়োজন হেতু হ'ত বিবাহ । সেখানে এক- 
জনের বিবাহিত পত্বী, পরিবারের অন্ত লোকের ও কাচেচ্ছ। 
চরিতার্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করত । 

এত সব সত্বেও এই গ্রহের প্রায় সকল দেশে সতীত্বের 
ব্যভিচার অবারিত ছিল। এ-বিষয় পূর্বেও তোমায় 
দখিয়েছি। ্‌ 

আচ্ছা, তুমিওত প্রথম যৌবনের উন্মেষে, বিবাহ 
হ'তে না হ'তে সতীত্বের পরাকাষ্ঠ। দেখিয়ে ছিলে । এখন 
বলত, তোমার মৃত্যুর পুর্বব পধ্যন্ত তোমার সতীন্বের ধারণ। 
অবিচলিত ছিল ? 

লীনা । না, এযে একট] ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র তা ম্শে 
মন্মে বুঝেছিলাম, তখন-_ 

বং 
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উঃ। একটু থাম, এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন ক'রে 
আগের প্রশ্রটা পুরো করি । বলত-_এখন তুমি যদি 
কোনগতিকে বেচে যেতে, তবে তোমার লিবিডোকে নিয়ে 
কি করতে ? 

লীনা। কি আর করতাম! কামেচ্ছা দমনের বা 
সংযমের নানাবিধ বিধি নিষেধ আর ব্যবস্থা, বহু দেশের 
হরেক রকম নীতিবেত্তাদের বচন শুনে ও শাস্ত্র পড়ে 
হদ্দ হয়ে গেছলাম। কামেচ্ছার বিরুদ্ধে কসর করতে 
করতে চিস্তাশক্তি (যে-কোন বিষয়ে ) ক্লান্ত অলস হয়ে 
পড়ে ছিল; কোন কাজ বা চিন্তা সঙ্গতভাবে করে উঠতে 
পারতাম না। আমার আবার প্রেমহীন কাম ধাতে 
ইত না, তার মানে পূর্ব ধারণার লেশ তখনও ছিল। 
অনেক ভেবে চিন্তে বুঝেছিলাম শরীর আর চিন্তাশক্তিকে 
অব্যাহত আর কন্মক্ষম রাখতে হ'লে প্রকৃতির ম্তাষ্য 
দাবী পূরণ করতেই হয় ; সেজন্য একজন এমন প্রেমাম্পদ-_ 

উঃ। আমার মনে হচ্ছে, রাজীব বাবুর স্থৃতি তোমার 
বিদেহী মনকেও সগ্ভ এমন 'বিচলিত করেছে ষে, মন 
বিশ্লেষণের মত ফেলাও করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে 
তোমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না৷ যদি তুমি প্রীত হও, তবে 
আমি তোমার হয়ে গোড়া থেকে, তোমার লিবিডোর 
স্বরূপ বর্ণনা করছি। যদি ভুলচুক করি শুধরে দিও 
_কেমন ? 
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লীনা । আচ্ছ।। 

উঠ।| প্রকৃতির যে নিয়মে নরনারীর হৃদয়ে কাম 
পূর্ণ বিকশিত হওয়া উচিত, ঠিক সেই নিয়মেই তোমার 
হদয়েও কামেচ্ছা, অবশেষে একমাত্র রাজীব বাবুকে আশ্রয় 
ক'রে কতকটা বেহু'সে, অর্থাৎ পরিণাম চিন্তা শুন্ত যৌবনের 
তৃপ্তি আর মাধুধ্যে জীবনকে করেছিল উদ্বেলিত । 

হেনকালে স্বজাতের একটি অপরিচিত পাত্রকে 
প্রেমানুরাগশূন্ বিবাহ আর তার পরক্ষণেই ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে যৌন মিলনরূপ বিধান, য! রেপেরই তুল্য, আর 
তোমার ভব্য লিবিডোকে, পুর্ব প্রেমাম্পদের আশ্রয়চ্যুত 
করবার প্রস্তাব, তোমার মনে সমাজের বিরুদ্ধে সন্দেহ 
দিলে জাগিয়ে । তখন হরেক রকম হুর্ধার চিন্তার মধ্যে 
তুমি দেখলে (বা অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার করলে ) 
সম৷জট] ফ্াড়িয়ে আছে এক ক্ষুদ্র শ্রেণীর স্বার্থপ্রণো দিত 
নিছক মিথ্যার ওপর। 

এঁ মিথ্যার যত সব দোসর তোমার দৃষ্টির সামনে 
একটার পর একটা প্রকট হয়ে তোমার মনোরাজ্যে 
আলোড়ন বা বিদ্রোহ স্প্টি করল। এর ফলে সত্য 
উপলব্ধি করবার ব্যাকুল আগ্রহ (তথাকথিত সত্যা গ্রহ 
নয়) উদ্ধদ্ধ হল। এ থেকে তোমার মন প্রবল 
প্রতাপান্থিত সমাজের বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দ্বিধাবোধ 
করুল না। 
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মাঝে থেকে একট কথা তোমায় আবার মনে করিয়ে 
দিই__এ সত্বেও এতদিন পরে তোমার শরীরের ও সেই 
সঙ্গে তোমার সমাজ সমেত পৃথিবীর সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে, 
এই অনস্ত বিশ্বে এসেও, এই গ্রহে (যার সঙ্গে 
তোমার কোন সন্বন্ধই নাই ) অতীতের প্রত্যক্ষ মিথ্যাকে 
মিথা! বলে স্বীকার করতে তোমার মন আতকে ওঠে 
এখনো কেন? তোমার ভাবে আমি লক্ষ্য 

লীন! । মানুষের মন সংস্কার রূপ নেশায় এমনি 
আচ্ছন্ন অথবা এও বল। যেতে পারে জাগ্রত মনের ওপর 
অবচেতন মনের প্রভাব । 

উঃ;। থাঁক্‌, এখন য। বলছিলাম তা বলি, _ডাক্তাব 
বায় আর রাজীব বাবুরও লিবিডো অনুরূপ ধাক্কা খেয়ে, 
অনুরূপ ভাবে সমাজ আর আতীয়-স্বজন-দ্রোহী হয়ে 
দাড়িয়েছিল। এই তিনটি বিদ্রোহী মনের ষড়যন্ত্রে সমাজ- 
বিধান ভেঙ্গেচুরে তিনের মনোরাজ্যে হঠাৎ রেভলিউশন 
সংঘটন দ্বারা তিন জনেরই লিবিডো বেশ পরিতৃপ্ত 
হয়েছিল । 

এখন তুমি বল্‌্তে পার ডাক্তার রায়ের লিবিডে। তৃপ্ত 
হল কিসে? 

হয়েছিল একটু অসাধারণরূপে, “মন্থ (লিবিডো) 
ছুনিবার”, এট চিরম্বীকৃত সত্য। কোন কোন অতি 
উন্নতিশীল, সংযত-মন] ব্যক্তি যৌন মিলন অভাবে অন্ত 
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উপায়েও “ছুপিবার মন্মথ”কে সংযত রেখে, শাস্ত করতে 
সেকালেও যেমন পারতেন, একালেও তেমনি পারেন। 
সেকালে এই গ্রহে নানাদেশে যুগে যুগে যৌন মিলনের 
উপায়বিহীন বিশিষ্ট যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বিপত্বীক, মহাপুরুষ, 
গুরু, কবি, আদি যে কোন মহামহিম ব্যক্তি “ছুনিবার 
মন্মথ”কে অসাধারণ ভাবে তৃপ্ত করেও শরীর মনের 
স্বাস্থ্য রক্ষ। করতেন। 

লীনা1। কিরূপে ও কেন? আর একটু খুলেই বল। 

উঃ। এরূপ ব্যক্তিদের এক বা একাধিক স্রেহাম্পদ 
জুটত। তার! হ”ত পঞ্চইক্দ্রিয় রগ্তনকারী সুদর্শনা, সু মধুর- 
ভাষিণী, স্ুকণী। স্তুগন্ধা বা স্ুুখস্পর্শ। ইত্যাদি । এ হেন' 
সেহাস্পদের মমতা-বিজড়িত সান্নিধ্য, সাহচর্য তাদের 
লিবিডোকে অনেকখানি সোয়াস্তি, তৃপ্তি আর শান্তি দিত। 
তোমার পূর্ধব-স্থৃতিতে এর অনেক নিদর্শন খুঁজে পাবে। 
নারীর মধ্যেও পাবে । 

কেন করত তাত বুঝতেই পারছ। শারীরিক স্বাস্থ্য 
বিশেষ করে মনকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত রাখতে, ক্রম-বিকাশের 
পথে চিস্তাশক্তিকে অসাধ্য সাধন উপযোগী করগে 
“মন্মথ”কে কোন প্রকারে তৃপ্ত সংযত রাখাই প্রকৃতির 
বিধান । 

তোমার বন্ধুত্বের আন্তরিক সুখ সাহচর্য, আর তোনার 
সুমধুর সান্লিধা, ডাক্তার রায়ের লিবিডোকে শান্তি-ন্বস্তি 
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দিত। তার ওপর তোমার মত নারী-রত্ব পেয়ে স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়ে তোমার প্রণয়াম্পদের হাতে তোমাকে সম্প্রদান 
রূপ মানবতার এত মহান্‌ ধন্ম সম্পাদন জনিত আত্মপ্রসাদ 
তার মনকে এমন শাস্তরসাপ্লত করেছিল বলেই যৌন- 
মিলন প্রবৃত্তি তাকে উত্ত্যক্ত করতে পারেনি । তার শরীর 
ও মন ক্রমে উন্নত হয়েছিল । 

আবার অন্য দিকে দেখ, রাজীব বাবুর মৃত্যুর পর 
তোমার-_ 

লীনা । থাক্‌। 

উ£। আচ্ছা, এখন দেখ, তোমাদের তিন প্রেমিকের 
মনোরাজ্যে (যত সামান্যই হোক্‌ ) রেভলিউশন, সংঘটনের 
ফল শুভ হয়েছিল। সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে, অর্থাৎ 
সার্বজনীন সতোর পথে চালিত যে কোন প্রকার 
রেভিলিউশন্‌ কখনও মানব জাতির অকল্যাণ সাধন 
করে ন1। 

লীনা । এই গ্রহবাসীদের ধন্ম সম্বন্ধে কিছু দেখাও 
মার বল। 

উঠ$। ধর্ম বল্তে যদি রিলিজান মনে ক'রে থাক, 
তবে দেখাতে আর বলতে ত বেশী কিছু বাকী রাখিনি । 
আচ্ছা তবু কিছু বলছি সংক্ষেপে । ধন্ম অর্থে তুমি 
রিলিজান মনে করছ ত? 

লীনা । তা নয়ত আরকি? 
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উঃ। বাংলা ধর্ম শের হরেক রকম অর্থ হয়। 
প্রধান ছুটি অর্থের একটি এই যে- স্বভাব, প্রকৃতি বা গুণ 
(৮1796), অন্যটি রিলিজান অর্থাৎ ধর্মমতন্ত্র। 

তোমাদের কবিগুরু ঝুলছেন-_- 

“মনে রাখা দরকার, ধন্ন আর ধরন্মতন্ত্র এক জিনিষ 
নয়। ও যেন আগুন আর ছাই । &₹%% 

ধন্ম বলে-_ মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত 
ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধন্মতন্ত 
বলে, মানুষকে নির্দযভাবে অশ্রদ্ধা করবার বিস্তারিত 
নিয়মাবলী যদি নিখুঁত বলে না মনে কর তবে ধর্মভ্ষ্ট হবে। 
ধর্ম বলে, জীবকে নিরর৫থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মারেই 
তনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসন্য কষ্টই হোক, 
বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা, বিশেষ তিথিতে অন্ন জল 
তুলে দেয় সে পাপকে লালন করে। ধনম্ম বলে, 
অনুশোচনা ও কল্যাণ কন্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের 
শোধন। কিন্তু ধন্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে 
ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার । 
ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হয়ে পৃথিবীটাকে দেখে লও, 
তাতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারা- 
পার কর তবে খুব লম্বা করে নাকে খত দিতে হবে। 
ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মক 
পুজনীয়, ধর্ম্মতন্ত্র বলে যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় 
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অভাজনই হোক মাথায় পা তুলবার যোগ্য। অর্থাৎ 
মুক্তির মন্ত্র গড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র গড়ে ধর্মমতন্ত্র। ৮ 

এই কথাগুলি বিশেষ একটি ধর্মতন্ত্রেরে বিরুদ্ধে 
লিখিত। লেখবার ভঙ্গিটি নুন্দর, তাই উদ্ধত করলাম। 
অথরিটি হিসাবে নয়। কারণ এর উল্টো কথাও তিনি 
বলেছেন। ধর্মের এ ছুটি অর্থ জম্বন্ধে আমবা এখানে 
দেখব। আগে প্রথমটির কথা৷ বলি। 

সেকালে এই গ্রহে, গোড়াতে ধন্ম বলতে স্বভাব, 
প্রকৃতি (9৮৮79), গুণ (৬1786) বোঝাত। এখন 
আবার এখানে তাই বোঝায়। শেয়াল রাতের বেল৷ 
হুক্ধা হুয়া শব্দ কবে; এটা শেয়ালের স্বভাব-ধন্ম। 
রিলিজান নয়। 

ধাতু গরম হলে আয়তনে বাড়ে। এটাও ধাতুর 
রিলিজান নয়। ধাতুর গুণ বা ধর্ম । 

ক্ষষিবৃত্তি বা আত্মরক্ষা (১611)-76১67৮8,0101)) 
আর যৌন প্রবৃত্তি (11109617506), জীব মাত্রেই স্বভাব, 
প্রবৃত্তি বা সহজাত ধন্ম। কিন্তু অন্য জীবের মত তা 
সীমাবদ্ধ নয়। একেও রিলিজান বলতে পার না। 

ইভলিউসন থিওরি অনুযায়ী অন্য জীবের প্রবৃত্তি 
আর প্রকৃতির উন্নতি এত অধিক বিলম্বিত যে, তা সীমা- 
বন্ধ বললে অসঙ্গত হবে না। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয় 


০ লি নল 
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বলে, তার প্রকৃতিদত্ত স্বেচ্ছাচারী সংজ্ঞান-শ্বভাব বা চেতনা, 
উন্নতি বা অবনতির পথে অপেক্ষাকৃত মনেক দ্রুত গতিশীল । 

দল বা! সমাজ-বন্ধন-প্রবৃত্তি অন্য অনেক জীবের মত 
মান্থুষেরও সহজাত ধন্ম। একিস্ত মানুষের বেলায় সমাজ- 
বন্ধন-পদ্ধতি সীমাবদ্ধ নয়। ক্রম-প্রগতিশীল। 

সহজাত বলছি যে জন্য তা হচ্ছে, সমাজবদ্ধ হয়ে 
থাকবার অশিবাধ্য প্রবৃত্তি নিয়ে অন্য জীবের মত মানুষও 
জন্মে। জন্মের পরেই মা, ধাই ব। অন্ত কোন মানুষের 
সহানুভূতি, ন্েহ, যত্ব আদি ব্যতীত শিশু যেমন বাচতে 
পারে না, সেই রূপ বয়স্ক মানুষেরও আমরণ সব্ব বিষয়ে 
অন্তের বা সমাজের সহানুভূতি আদি সাহায্য অপরিহার্ধা । 
কাজেই এই সমাজ-বন্ধনের সুপ্ত প্রবৃত্তি (7079 175017)00) 
সঙ্গে নিয়ে মান্ুষ ভূমিষ্ঠ না হলে, এই গ্রহে মানুষের 
মত দ্রেত প্রগতিশীল সমাজবদ্ধ জীবের অস্তিত্ব সম্ভব 
হতনা। কাজেই এই সহজাত সমাজবন্ধন-প্রবু ত্তিকেও 
বিলিজান বল। চলে না। 

এখানে বলে রাখি সমস্ত গ্রহের মানব জাতিকে 
সমাজ-বন্ধনে, প্রকৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন ভালে য1 সুদৃঢ় বন্ধনে 
বেঁধে রাখতে পারে তা হচ্ছে মৈত্রী। এই সার্বজনীন মৈত্রী 
এখন সম্ভব হয়েছে_-এখানে, এই গ্রহে, যেখানে পারস্পরিক 
শুভেচ্ছা-প্রণোদিত পারস্পরিক মৈত্রী, সহানুভূতি সাহায্য 
আদি অকপট, অকুণ্ঠ, অজস্র ভাবে বিদ্যমান, 
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মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ সমাজের সর্ব-মানবীয়তন্ত্র, অর্থাৎ 
সমাজ-ই!ত-কর্তব্যতার সার্বজনীন ব্যবস্থাই সমাজতন্ত্র বা 
কমুনিজম্। এই সমাজ-গঠন-প্রবৃত্তিও মানুষেব সহজাত 
স্বভাবধন্মন। এই ধন্ম মানুষের অর্জিত নয়, সীমাবদ্ধও নয়। 

লীনা । সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এট সমাজ- 
প্রবৃত্তির লক্ষণ বা অভিবাক্তি দেখতে পাই নি ত? 

উঃ। ভাবী বিকাশ বা স্কপ্তির সম্ভাবন বিশিষ্ট মানুষের: 
কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি সুপ্ত ব। প্রচ্ছন্নভাবে, সদ্যজাত 
শিশুর মনে অগ্তনিহিত থাকে । বয়স আব জ্ঞানবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তা” স্ষুর্ত হয়। যৌন আব সমাজ-বন্ধন 
প্রবৃত্তি ঠিক এ প্রকৃতির । 

জন্মের কয়েকদিন পবে যখন শিশুব দৃষ্টিশক্তি ক্রমে 
বেড়ে ওঠে, তখন একল! কিছুক্ষণ থাকতে হ'লে, শিশু 
অস্বস্তি বোধ কবে। কেউ কাছে এলেই স্বস্তিব ভাব মুখে 
ফোটে । আবার ঘুম থেকে জেগে, কারুব সাড়া না পেলে 
1! কাউকে দেখতে না পেলেও শিশুকাদে। এই সঙ্গ- 
লাভের বাসনা সহজাত । ত। শিশুর মনে কেউ জাগিয়ে দেয় 
না। তুমি ছেলের মা, তুমি নিশ্চয় এট! প্রতাক্ষ করেছ। 

লীনা । তখন এ সকল ব্যাপার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
দেখিনি বলে, এর রহস্য ধরতে পারিনি । 

আচ্ছা! আর এক কথা, মানুষ যদি এ হেন মৈত্রী 
তথা সমাজতন্ত্র-প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মে, এই গ্রহে তবে রেভলিউ- 
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সনের আগে মানুষ এত ভ্রাতৃদ্বেষী, মান্ুষ-বিছেষী, স্বার্থ- 
সব্বন্য, হীন ছুর্নীতিপরায়ণ, এক কথায় সমস্ত গ্রহ জুড়ে 
ভূ-্দাস-তন্ত্ের প্রবর্তন হয়েছিল কেমন করে ? 

উ:। তোমার এই প্রশ্নটিই সন্দেহ-বাদের একেবারে 
মোক্ষম কথা । সত্যান্ুসন্ধিংসা আর সমাজতন্ত্রবাদের এটি 
মূল প্রশ্ন বা সমস্তা। এই সন্দেহই তোমার মনে বিশদভাবে 
জাগাবার চেষ্টা এতকাল করছিলাম। এইট প্রশ্নটি তোমাব 
মনে জেগেছে এবং ত1 তোমার অন্তরে শুম্পষ্ট হয়েছে দেখে 
কৃতার্থ হ'লাম। এই সন্দেহের ফলে সত্যানুসন্ধান দ্বার 
সত্য জ্ঞান লাভ করাই তোমার কাম্য ছিল। 

তোমার এই প্রশ্ের উত্তর দেবার আগে, কেবলমাত্র 
মানুষেই সম্ভব, এমন একটি বিশিষ্ট সহজাত প্রবৃত্তির কথা৷ 
বললে তোমাব এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে স্ুবিধ। হবে । 

এই গ্রহের সকল জীবের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিজীবী 
মানুষই, সত্যান্বসন্ধান আব নতুন নতুন সত্যের ধারণা 
কববার অথব। অনস্ত জ্ঞানার্জনের (পরমার্থ জ্ঞান নয়, 
বাস্তব জ্ঞানার্জনের ) ভাবী সম্ভাবন। বিশিষ্ট সহজাত প্রবৃত্তি 
নিয়ে জন্মগ্রহণ কবে। 

মানবেতর জীবও জ্ঞানের এ সম্ভাবনা কতকট। নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করে সত্য, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ । 

এসব কথ! আগেও অনেক কিছু তোমায় বলেছি । 
এখন তুমি বেশ বুঝছ-_ক্রমে তোমার বৈচ্ছানিক দৃষ্টি যেমন 
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বাড়ছে, অর্থাৎ তোমার সংজ্ঞান মনের ওপর নিজ্ঞ্ঞন আর 
অবচেতন মনের মাশৈশব অজ্ঞিত মিথ্যার প্রভাব যেমন 
কমছে, তোমার বোধশক্তিও তেমনি উত্তরোত্তর বাড়ছে ; 
তার মানে মিথা। ভক্তিবাদ আর তার বাহন ভেনগ্নোরী- 
রূপ ব্যাধি দ্বাৰা কবলিত চিন্তাশক্তি ক্রমেই যত এ রোগ- 
মুক্ত হচ্ছে, অর্থাৎ যে ভক্তিরূপ গণ্রীদ্বাবা সেকালের মানব- 
জাতির চিন্ভাধাবা সব দিক্‌ হতে আবদ্ধ ছিল, ত| ভেদ 
করে যত প্রসার লাভ কবছে. তোমার চিম্ভাধাবা আর 
বোধশক্তি তত বাড়ছে । আর সেকালেব মানবজাতিব 
অর্জিত স্বভাবগত মিথ্যার প্রহেলিকা ক্রমশঃ তত সুস্পষ্ট 
ভাবে বুঝতে পারছ। তাই কয়েকট। বিষয়, দ্রিরুক্তি দোষে 
দুষ্ট হলেও, অনেকবান ধরে ক্রমে সুম্পঞ্টরূপে ব্যক্ত 
করতে হচ্ছে । 

এখন আগের কথায় ফিরে আসা যাকৃ। ইভলিউসন 
থিওরী অনুযায়ী আদি জীব “এমিবা' হতে স্থুরু কবে, 
ক্রমোন্নত কোটী কোটী ম্পিসিজে পবিণতির মধ্য দিয়ে, 
জীবের চেতনা, ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধি, এক কথায় জ্ঞান ক্রম- 
উন্নত হতে হতে মানুষের ঠিক পূর্ববর্তী স্পিসিজ পর্্যস্ত তা 
সীমাবদ্ধ থেকে, অবশেষে মানুষেই সেই জ্ঞান, সীমা 
অতিক্রম করে অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনায় এসেছে । অর্থাৎ 
মানুষের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি, অভাব বা দারিদ্্যেবোধ, 
ইচ্ছ। আদি যাবতীয় শক্তি ক্রম বন্ধানশীল ও অনন্ত হয়েছে। 
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জ্ঞানার্জন-প্রবৃত্তিও মাননের সহজাত এবং শিশুর বয়স 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তা' স্কৃত্ত ও উন্নত হতে থাকে; 
উন্নতির এইরূপ অবাধগতিই মানুষের স্বাভাবিক ধন্ম। কিন্তু 
সেকালে অতি ক্ষুপ্র প্রত্ৃশ্রেণীদ্ধারা সেই গতি অন্বাভাবিক- 
রূপে রুদ্ধ হয়েছিল-__কেমন করে, তা আনার বলছি। 

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
ছিল, এ ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সাহায্যে বা অপব্যবহারে, এক 
বা একাধিক প্রবৃত্তি, নিজের শন্ক প্রবৃত্তির ওপব প্রভাব 
বিস্তার ক'রে, সেই প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিকৃত, বা কখন সম্যক 
উন্নত করবাব ভাণ করত । অন্য মাণুষের প্রবৃত্তির বা অন্ত 
সমাজের প্রভাবেও মানব-প্রকৃতি এ প্রকারে পরিবন্তিত হত 
আবার নৈসর্গিক অথবা ভিন্ন পরিবেষ্টনীব চাঁপেও মানুষের 
সহজাত প্রবৃত্তি পরিবস্তিত হয়ে এক বা একাধিক অর্জিত 
কুপ্রবৃত্তিতে পরিণত হত। এই কাবণে মানুষ এত বিভিন্ন 
প্রকারে ছূর্নীতিপরায়ণ হতে পেরেছিল। এই কারণেই 
মআাদিতে কয়েকটি মানুষ হীন স্বার্থ-সর্ধস্য হতে পেরেছিল। 
সাব সেই স্বার্থপর চালাক মানুষরাই অগণিত জনগণকে 
হীন, দরিদ্র দাসে পরিণত করতে পেরেছিল । 

অন্য জীবের সহজাত প্রবৃত্তি বা স্বভাব কিন্তু এত সহজে 
এরূপে পরিবন্তিত হতে পারে না। কারণ তাদের জ্ঞান 
সীমাবদ্ধ, কাজেই তাদের সমস্ত প্রবৃত্তি এবং স্বভাবও সীমা” 
বদ্ধ। তাই তাদের প্রবৃত্তি সুসমঞ্জসরূপে সংযত। 
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কিন্ত মানুষের এই স্বভাবের বিকৃতি ব' প্রবৃত্তিগুলির 
অসঙ্গত অসংযত পরিণতির ফলে প্রতু-দাস তন্ত্রের প্রবর্তন 
আর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল । 

সেকালের মানব-সমাজের প্রবৃত্তির বিকৃতি সম্ভূত, শুধু 
অর্জিত নয়, 17)50111০0 কুম্বভাব বা কুচরিত্র জনিত যত 
কিছু ছুর্নতি চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়ে, মানবজাতির ক্রমোন্নতি- 
শীল স্বাভাবিক ধন্ম বা ৮1700 পুনঃপ্রবর্তনই গত সাব্ব- 
লৌকিক রেভলিউসনের সার্থককীন্তি। যতদিন মানব-সমাজ 
থাকবে ততদিন ত্রিসন্ধ্যা এ কীত্তি স্মরণ করে ধন্য হতে 
থাকবে । 

লীনা। এই কীন্তি দেখে-শুনে আমার মন অপুবব 
আনন্দে উদ্বেলিত হচ্ছে । এখন এই গ্রহে মহামানবের। যে 
অতুলনীয় আনন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে 'অনুতব করছে, সে 
কালের কোন মানুষের কি তার কণামাত্র কল্পনাতেও ধারণ। 
করবার শক্তি ছিল। তাদের আদর্শ ছিল স্বর্গ। তাঁও 
দুর্নীতির আকর ছিল। 

উঃ। তোমার আনন্দ দেখে আমি কৃতার্থ হয়েছি । 
আচ্ছা! এখন দেখ,কি করে মানুষের জ্ঞান নিত্য ক্রম 
স্ুর্ত আর ক্রমে সন্ক্রিয় হয়। দৃষ্টিশক্তি লাভ ক'রে, 
নবজাত শিশু নতুন বিশেষ কিছু দেখলে, তার মুখমগ্ুলে 
হঠাৎ যে ভাব ফুটে ওঠে, তা হয় প্রথমে সন্দেহৃচক, 
তার মানে-_-ওট! ভাল কি মন্দ এই সন্দেহ জাগে। 
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পরক্ষণে যে ভাব শিশুর মনে দেখ! দেয় তাহ। অন্ুুসন্ধিৎস। 
€ অর্থাৎ সত্যান্ুসন্ধিৎস )। অনুসন্ধানের পর ভাল মনে 
হলে, তৃপ্তি বা প্রীতি শিশুর মনে জাগে। আর মন্দ 
ঠেকলে ভীতি বা বিরন্তিব ভাব শিশুর মুখে আর 
শরীরে সুস্পষ্ট হয়। এইরূপে শিশুর মনে কোন কিছু 
সম্বন্ধে প্রথমে হঠাৎ আসে সন্দেহ, পরক্ষণে তা ভাল কি 
মন্দ-_তার অনুসন্ধান ;ঃ তার পরে অন্যের ইঙ্গিত ব্যতীতও 
নিজের সহজাত চেষ্টায় শিশু ভাল মন্দের বিচার-লব্ধ 
সত্যের আবিষ্কার করতে পারে । তারপর পরবর্তী জীবনে 
ক্রমে অর্জিত স্বয়ংক্রিয় সেই মানবীয় জ্ঞান, বা! বিবেক- 
বুদ্ধি, নিজ পারিপার্িক সমাজের ও বিশ্ব প্রকৃতির সাহাযা- 
লব্ধ ক্রমোন্নত ভ্ান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সত্যের পথে অনস্ত 
জ্ঞানৈশ্বধ্য লাভ করতে মানুষ পারে। 

এই গ্রহে সেকালেও সর্ধমানবের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপে 
সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হতে পারত। মিথ্যার লেশমাত্রও 
মানুষের মনে জাগত না। 

আবার এও পূর্ধে দেখিয়েছি যে শৈশবে, কথা৷ বলার 
স্ুরূতে, “কি? ও “কেন আদি প্রশ্নদ্বারা শিশু সত্যান্ু- 
সন্ধিৎসা প্রকাশ করে। এই অনুসন্ধিংসা জনিত 
জ্ঞানার্জন-প্রণালী, কেউ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুনেও 
শেখায় না। তাই জ্ঞানার্জন-প্রবৃত্তিও মানুষের সহজাত 
স্বভাব ধর্ম । 
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এই জ্ঞানার্জন-পদ্ধতিট1! এত সহজবোধ্য যে তুমি 
নিজের চেষ্টাতে এর সত্য উপলব্ধি করতে অনায়াসে পার। 
কারণ তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি জন্মেছে । 

লীনা । মৃত্যুর পর এখানে এসে তোমার সাহায্যে 
আর এখানকার সব কাগ্ড কারখানা দেখে শুনে, সত্যের 
ধারণ। করবার প্রকৃত শক্তি কিছুট! জন্মেছে বলেই মনে 
হচ্ভে। কিন্তু হাতে কাজে কোন সত্য ত আবিষ্কার করতে 
এখনও পারিনি । ঘবে পারব নলে মনে হচ্ছে । এইতে 
তুমি বলতে পার আমার দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক হয়েছে। 
কিন্ত মামার ধারণা আরও অনেক দেখতে শুনতে হবে। 
আমার মনে হয়ঃ রেভলিউসনের অব্যবহিত পরে আর 
পুবের্বে অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকের এখনকার 
মত এমন সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক মত জন্মাতে 
পারত না। কারণ পারিপাশ্বিক লোকমত তখনও অত্যন্ত 
ভক্তি-ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। তার প্রভাব বৈজ্ঞানিকদের অনেকে 
এড়াতে পারত না। 

এ সওয়া আরও অনেক সহজাত এবং অর্র্িত 
স্বভাব-ধন্ম মানুষের আছে। এই ধন্ম শব্ষের পরিবর্তে 
রিলিজান, যার মানে ধন্মতন্ত্র, তা চলে না। 

এখন ভিজুয়েলাইজ কর, সেকালে সহজাত জ্ঞানার্জন- 
প্রবৃত্তির প্রেরণায় শিশু যখন প্রথমে “কি”ও “কেন” আদি 
প্রশ্ন করত, তার উত্তর যদি সর্বদা এমন বৈজ্ঞানিক সত্য 
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হও, যা সেই সত্যান্ুসন্বিৎসাকে ক্রমে আরও উদ্দীপিত, 
আনন্দদায়ক ও ক্রম-উন্নত করত, এবং উত্তরদাতাগণ 
যেখানে সত্য উত্তর দিতে অক্ষম হতেন, সেখানে যদ্দি 
তার। অকপটে অজ্ঞতা স্বীক্থর ক'রে সত্যের মধ্যাদ। রক্ষা 
করতেন, কিন্বা যে সকল উপায়ে, শিশু কিন্বা বয়স্ক 
মানুষের সন্দেহ প্রবণতা, সত্যানুসন্ধিৎসা অথব1 জ্ঞানাজ্জন- 
লিগ্স! ঘুচিয়ে দেওয়া হত, সেই সকল উপায় যদি প্রয়োগ 
করা না হত, তবে এই গ্রহের মান্ুষগ্ডলি সত্য জ্ঞান 
বজ্জিত হত না। তাহলে মিথ্যার প্রচলন আবশ্যক 
হত না; সমস্ত প্রবৃত্তি, বিশেষ করে পুবেরবাল্লিখিত 
বিশিষ্ট চারটি ইনিষ্টিংট-এর স্ুুসামঞ্তস্য রক্ষা করে সংযত 
হতে পারত। তা হলে ভক্তিবাদের মিথ্য। ধাগ্লা, প্রতারণ। 
আদি সমস্ত ছুনীতির পরিবর্তে, ক্রমোন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ফলে মানুষের সর্ববিধ উন্নতির পথে মানুষ সৎংচিদানন্দে 
( সত্য জ্ঞানানন্দে) চির অগ্রসর হতে পারত। তা হলে 
মানবজাতি কখনও ভ্রাতৃদ্বেবী বা মনুষ্যদ্ধেষী, হীন-স্বার্থ- 
সর্বন্ব, সকল বিষয়ে হুর্নাতিপরায়ণ অমানুষিক স্বভাব 
বিশিষ্ট হত না। এখন বুঝলে? 

লীনা । কেমন করে এমনটি হয়েছিল তা তুমি 
আগেও অনেক কিছু বলেছিলে । তবুও ঠিক মত ধারণ! 
করতে এখনও যে পারছি না? 

উঃ। এবার নিশ্চয় পারবে । ধর্মের পুর্ধ্বোক্ত ছুটি 


১৯ 


১৬২ 


অর্থের প্রথমটি যে 178৫, স্বভাব ব! প্রকৃতি তাত তুমি 


বুঝেছ ? 
লীন । তার মানে জ্ঞান-বিজ্ঞানই মানুষের সহজাত 
প্রকৃত পরম-ধন্ম । 


উঃ। আচ্ছা! রেভলিউসনের আগে মানুষ বিজ্ঞান- 
বিরোধী বা সমাজ-দ্রোহী ছিল কেন? আর ধন্ম শব্দেব 
দ্বিতীয় অর্থ যে রিলিজান ( ধন্মতন্ত্র ), তাঁকি? ও কেমন 
করে উদ্ভাবিত আর প্রচলিত হয়েছিল, তা একটু সহজ 
ভাষায় আবার বললে বুঝতে পারবে-কি করে এমনটা 
হয়েছিল । 

লীনা । এতকাল কি তবে অসহজ ভাষায় বলছিলে ? 

উঃ। সত্যই, একটু অসহজ ভাষায় বলতে হয়েছিল । 
কারণ সেকালে শ্রোতা বা পাঠকের ভেন সেন্টিমেন্টকে, 
অর্থাৎ বৃথা ভাবপ্রবণতাকে, যে যত মিথ্যা ভেনগ্লোরীর 
স্থগারকোটিং দিয়ে বলত বা! লিখত, সে তত উৎকৃষ্ট বক্ত। 
ব লিখিয়ে বলে খ্যাতি ত লাভ করতই, অধিকন্তু 
সাহিত্যিক, দার্শনিক, নেতা, অবতার, কবি, গুরু আদি 
ব'লে হৃহাতে পকেট ভণ্তি করত । 

সত্য কখনও ভেনগ্নোরীর সমর্থক বা পোষক হতে 
পারেনি । না হলে, সত্য অপ্রিয় হত। অপ্রিয় সত্য 
সহজ ভাষায় বললেও মিথ্যাপ্রবণ মন তা বুঝতে অথব! 
বুঝেও বেহু'সে না বোঝার ভাণ করত। আর ভেন- 


১৬৩ 


গ্লোরীর মানেই হচ্ছে, প্রভৃদাস বা শ্লেভমেকিং সভ্যতার 
মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত মহিমা ব' কীত্তি। 

তুমি জীবিতাবস্থায় এক ভেনগ্লোরীর গীঠস্থানের 
প্রভূশ্রেণীভূক্ত মহিলা ছিলে" এখানে অশরীরী মন হয়ে 
এসে, সত্যের অপুর্ব মহিমা! ক্রমে উপলব্ধি করবার পর, 
তবে ভেনগ্নোরীরপ ছরারোগ্য ব্যাধির কবল হতে ক্রমে 
হয়ত মুক্ত হয়েছ । 

লীনা । সেকালে এ প্রভুদাস সভ্যতার মহিমা, এমন 
করে অগণিত দাসশ্রেণীর মনকেও আচ্ছন্ন বা ব্যাধি- 
গ্রস্ত করেছিল যে, তার বিরুদ্ধে কোন বৈজ্ানিক সত্য 
আবিষ্কার ব! প্রচার মাত্র করাতে কত শত শত সতাব্রতকে 
হাজার হাজার বছর অনধি বিষ দিয়ে, মেরে কেটে, 
পুড়িয়ে আরও কত প্রকারে নিধ্াাতন করা হয়েছিল। 
শাস্ত্র, পুরান, কাবা, ইতিহাস আদিতে এ নির্য্যাতনেব 
রকমারি মহিম। কীর্তন দেখ! যেত। একথাও বলা যেতে 
পারে--এই গ্রহে সেকালে জনসাধারণকে চিরকাল দাসে 
পরিণত করে রাখতে, প্রপাগাগ্ডা। চালাবার জন্য মানুষের 
সমস্ত মস্তিফ-শক্তির বায়ে যাবতীয় মিথ্য। সাহিতা, মিথ্যা 
ইতিহাস আর শাস্ত্র আদি রচিত হয়েছিল । 

উঠ। ঠিক তাই। রেভলিউসনের পর, মানবজাতিকে 
এই মিথ্যাবপ ভীষণ ব্যাধিমুক্ত করবার তরে, রেভঙল্িউসনের 
পুরের্বকার মানুষের যত কিছু ইতিকর্তব্যতা বা সমাজ- 
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ব্যবস্থা, বিশেষ করে সাহিত্য বা যে কোন পাঠ্য, এমন কি 
সমস্ত ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত করতে হয়েছিল। এ 
আমুল পরিবর্তনের নামই প্রকৃত রেভলিউসন। 

তাই এখন তোমাকে রেভলিউসনের পরবর্তী কালের 
প্রচলিত নতুন সহজ-সত্য-ভাষার কিছুটা! ধরণ অনুকরণ 
করে রিলিজান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে অতি সংক্ষেপে 
কিছু বলতে চেষ্টা করছি মাত্র। কিন্ত তোমাদের সেকালের 
ভাষাতে এত মিথ্যা ভাব প্রকাশক শব্দ আর ভাব-প্রবণ 
বাক্যের প্রচলন ছিল যে তা দিয়ে এখানকার বর্তমান 
সময়ের প্রচলিত ভাষার অনুকরণ করাও অসম্ভব । তবু 
সেকালের-_যুক্তির নদলে উপমা, দৃষ্টান্ত, রূপক, হেত্যাভাধ, 
অথরিটী কোট কর! ইত্যাদি ইত্যাদি বন্ুপ্রকার লিপি- 
চাতুরীর (ধূর্তামীর ) মায়া কাটিয়ে, তোমার মনের 
প্রগতির ধাপে ধাপে, এখানকার আধুনিক ভাষার কিছুটা 
অনুকরণে, ক্রমে সহজ করে বলতে চেষ্টা করছি । 

পরে যে সকল সদৃশগ্রহে এরূপ রিলিজানের লীলা 
প্রকট হচ্ছে, তার একটাতে যখন ষাব, তখন এই সকল 
রহন্য বিশদভাবে তোমায় প্রত্যক্ষ করাব। 

এখন দেখ__আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে, 
পারিপার্থিক ঘটনার চাপে বা প্রভাবে সকল মান্ুষের 
জ্ঞান-বুদ্ধি সমান ভাবে ্ফুর্ত হত না। জন্ত জানোয়ারেব 
বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হলেও, সকল জীব-জন্ত সমান চালাক হয় 
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না। সেইরূপ মানুষের বেলায়, একটু বেশী চালাক আর 
বলবান হত যারা, তারাই সবচেয়ে আনন্দ দায়ক প্রথম 
ছুটি ইন্ষ্টিংট-_ক্ষুন্িবৃন্তি আব যৌন প্রবৃত্তিকে, অন্য প্রবৃত্তি 
অপেক্ষা স্বল্লায়ামে মধিকমুত্রায় অসঙ্গত ভাবে পরিতৃপ্ত 
করতে স্বভাবতঃ প্রলুব্ধ হত। কারণ মানুষের বুদ্ধি, সেই 
সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তি অন্য জীবেব মত সীমাবদ্ধ ছিল না। 
সেই মানব-জীবনের শৈশবে, তার সেই প্রবৃত্তিগুলি 
সীমাবদ্ধ না থাকাতে, শিশু-স্ুলভ মন বিশিষ্ট মানবের 
পক্ষে, বিশেষ করে চালাক চতুরদের পক্ষে উদ্দাম হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক। তাই উক্ত ছুটি ইনিষ্টিংটের অতিতপ্তির 
বাসনায় মানুষের প্রবৃত্তিগুলির যথোচিত সামগ্রস্য রক্ষা 
কর! সম্ভব হত না। 

অন্য পক্ষে সীমাবদ্ধ বলেই অন্য জীবের প্রবৃত্বিগুলির 
আবশ্বক মত যথাযথ সামপ্রস্ত স্বভাবত;ঃ আপন হতে 
রক্ষিত হয়। 

আদিম অবস্থায় জ্ঞানের স্ফুরণ বিলম্থিত ছিল বলে, 
মানুষের সামপ্রস্তহীন যথেচ্ছ স্ফুরণশীল এ ছুটি প্রবল প্রবৃত্তি, 
নিজের বা অন্য কোন মানুষের প্রবৃত্তিকে (যেমন উচিভ 
অনুচিত বিচার সম্পন্ন জ্ঞানার্জন প্রবৃত্তি আর মৈত্রী দ্বারা 
আবদ্ধ সমাজবদ্ধন-প্রবৃত্তিকে ) নিজের স্বার্থের জন্য 
অবদমিত, বিভ্রান্ত অথবা যে কোন প্রকারে সীমাবদ্ধ 
করতে পেরেছিল । 


শা 
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আবার এও বলা যেতে পারে- ক্ষুন্নিবৃত্তি বা 9০] 
07556758101, প্রবৃত্তি জন্মের পরেই আর যৌন বা! 99. 
প্রবৃত্তি কিছু অধিক বয়সে, অন্য সব প্রবৃত্তি অপেক্ষা অতি 
আনন্দদায়ক হত বলে, চালাক মানুষগুলি অতিমাত্রায় 
লোভী বা কামাচারী হয়েছিল। সেইজন্য এ ন্বার্থের 
অস্বায় যারা, তাদের জ্ঞানকে পঙ্গু, বিকৃত, সীমাবদ্ধ আর 
পুর্ববোক্ত মৈত্রীকে হিংসা-ছেষে পবিণত করতে চালাক- 
চতুর প্রভুব! প্ররোচিত ব! প্রলোভিত হয়েছিল । 

এইবূপে মানব-সমাজেব বাল্যাবস্থায় অতি অল্প সংখ্যক 
অপেক্ষাকৃত চালাক-চতুব ব্যক্তির (যেমন সর্দার, দলপতি, 
রাজা, ওঝা, মেডিসিনমেন, উইজাড, গুনিন, প্রভূ, গুরু, 
পুরোহিত ইত্যাদি ইত্যাদি) আদিমকাল হতে, অরুশে এ 
ছটি আদি প্রবৃত্তিকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, দলের 
বাকী অত্যধিক সংখ্যক মানুষদের জীবন ধারণোপযোগী 
শ্রমলব্ধ ষত কিছুর বিশেষ অংশের ওপর, আর যৌন ক্ষুধা 
অতি-চরিতার্থের জন্য একাধিক শ্রেষ্ঠা নারীর ওপব 
অতিরিক্ত ভোগাধিকার, প্রথমে অনেকটা গায়ের জোরে, 
পরে অধিকাংশট! চালাকি ভণ্ডামি (যেমন ওঝামি, মন্ত্র 
শক্তি, যাছ্‌, ম্যাজিক, অলৌকিক শক্তি, ভৌতিক শক্তি 
ইত্যাদি ইত্যাদি) দ্বারা লাভ করবার স্থায়ী অলভ্বনীয় 
প্রথা! ব1 ধন্মতন্ত্র, অর্থাৎ ধন্মের নামে শাসন-শোষণ প্রভৃতি, 
এককথায় কর্তৃত্ব ব প্রভূত্ব ক্রমে প্রবর্তিত করেছিল । 
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বন্তৃতঃ গায়ের জোরে ব! লৌকিক উপায়ে অথবা ছোট- 
খাট ভৌতিক মার দৈবশক্তির দ্বাবা এ ছুটি অতিরিক্ত 
ভোগের অতি লোভনীয় অধিকার স্থায়ী সাব্যস্ত করা যে 
অতীব কষ্টসাধ্য, অনিশ্চিত ,বা মারাত্মক, তার অভিজ্ঞতা! 
বন্তকাল ধরে উক্ত চালাক চতুরেরা লাভ করছিল। 

শত সহজ বছর ধবে ক্রম-বদ্ধিত এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ 
বুদ্ধিবলে, মাপাত পরম লোভনীয় উক্ত প্রবৃত্তি ছুটির 
ভোগ-লালস! পুবণের জন্য, প্রায় প্রতোক দলের ক্রম- 
বদ্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনে, প্রভৃত্রেণী সর্ব্ব বিষয়ে 
বিনাশ্রমে স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টায়, হরেক রকম বিকট 
এবং বিরাট অলৌকিক শক্তির যে অন্ধ বিশ্বাস বা. 
ভক্তি মানবমনে 17751] করেছিল, তাবই নাম রিলিজান 
ব1 ধন্মতন্ত্র। 

মোটামুটি প্রত্যেক দল, রেস (20০), জাতি বা সমাজ, 
ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল বল। যেতে পাবে। চালাক- 
চতুব লোকগুলি হয়েছিল প্রভুশ্রেণীভূক্ত । নার বাকী সণ 
জনসাধারণ__যাদের শ্রমে প্রভূদের যত কিছু সম্পদ্‌ লাভ 
হত তারা হয়েছিল দাসশ্রেণী। প্রতুশ্রেণীর নারীর! 
ছিল স্বামী আর পুরুষের ০বাদাসী, গার দাসশ্রেণীর 
নরনারী ছিল, প্রভুদের সেবাদাস আর সেবাদাসী। অর্থাৎ 
প্রভৃশ্রেণীর যৌন লালসা অতিমাত্রায় চরিতার্থের জন্য 
উভয়শ্রেণীর বহু শ্রেষ্ঠ। নারীকে বিবাহিতা পত্রী, সেবাদাসী, 
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রক্ষিতা, প্রণমিনী আদি রূপে ভোগদখল করবার অধিকার 
রিলিজানের মারফত কায়েম কর। হয়েছিল । 

আদিম কালে এই গ্রহে অনেক স্থলে আর বেভলিউ- 
সনের আগেও কোথাও কোথাও একজনের বিবাহিতা 
স্ত্রীর দ্বার পরিধারের প্রায় সকল পুরুষের কামেচ্ছা 
পুরণ হত। আবার এক নারীর অনেক স্বামীও 
ধন্মানুমোদিত ছিল। 

এই গ্রহের নানাদেশে যুগে যুগে অসংখ্য প্রকার 
রিলিজান, প্রভৃশ্রেণীর উদ্দাম অসঙ্গত অন্যায় বাসনা 
চরিতার্থের জন্যই উদ্ভাবিত, প্রবস্তিত এবং প্রচারিত 
হয়েছিল। এইবূপে মানবসমাজে সর্ববিধ ছুর্নীতির উদ্ভব 
সম্ভব হয়েছিল। 

অনেক রিলিজান শেষের দিকে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে 
ভক্তিপ্রবণ মনের পক্ষে কতকট! যুক্তিসহ হয়েছিল। 
তখনও আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়নি । 

প্রায় সকল রিলিজানের সোজ। কথাটা ছিল-_ 
অলৌকিক শক্তিতে ভক্তি। এই শক্তির মূল যিনি, তিনিই 
স্থষ্টিকর্তা, অর্থাৎ তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা । 
তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্বববিদ্যামান, সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান 
ইত্যাদি ইত্যাদি । তিনি শান্তও বটেন, অনম্তও বটেন ; 
তিনি নিরাকার আবার সাকার ; সগুণ আবার নিগুণন ; 
তিনি জ্ঞেয় আর কারো বিচারে অজ্ঞেয় ; কারো মতে 
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আছেন, কারে! মতে তিনি নাই ইত্যাদি হরেক রকম 
ঈশ্ববের স্বরূপ বা অলৌকিক শক্তি অবোধ ভাবে ও ভাষায় 
ব্যাখ্যাত হয়ে আসছিল । যেমন-__ 

মর্ত্যলোকে তার ইচ্ছা ,পূর্ণ কবতে প্রভৃত্রেণীকে তাব 
প্রতিনিধি বা এজেন্টরূপে স্যষ্টি কবেছিলেন। দেশভেদে 
আর বিলিজান ভেদে গড, ভগবান, ব্রহ্ম, সুপ্রিম বিং আদি 
তার ছিল বনুবিধ নাম-বূপ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাকার, 
নিরাকার দেবদেবী আদি অসংখ্য রূপে তিনি ছিলেন 
বিরাজিত ৷ তিনি সর্বশক্তিমান হলেও, তার স্যষ্ট কোন 
মানুষকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিতে অথবা এভাবে 
মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে তিনি ছিলেন একেবারে 
অক্ষম। 

দীন ছুঃখীর ছুঃখ মোচন, কখনও বা] ছুক্কতের নাশ, আর 
সাধুর ( প্রভূর! প্রায় সবাই ছিলেন সাধু) রক্ষার জন্য 
ভগবান, যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্যরূপে হতেন অবতীর্ণ । 
এই বহুরূপী ভগবানের অসংখ্য নামের মধ্যে দয়াময় নামটি 
নাকি সার্থক, তাই মহত্তম । 

পর ছুঃখ মোচনেব নাম দয়া । তাই দীন হছুঃখী দাসরা 
ডাকত-__“হে দয়াময়, ছুঃখ-দৈন্য আধি ব্যাধি দূর কর!” 
আর দাসদের ছুঃখদাতা 'প্রভূরা ডাকত--“ওহে দয়াময়, 
মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কর-__মনোরমা ভাষ্যা দেও (নতুন করে ), 
সম্পদ দেও ( আরও ), যশ দেও, প্রভুত্ব দেও, শক্র নাশ 
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কব ইত্যাদি ইতাদি।” এ সকলও যাদের আর আবশ্যক 
হত না, তারা ডাকত--দয়াময় হে, আমায় (আমাদিগকে 
না) দেও মুক্তি (যাব মানে সাষ্টি সালোক্য, সাযুষ্য, 
সাবপ্য, নিবর্বাণ আদি অপবর্গ), অত্যন্ত ছুঃখ-নিবৃত্তি ইত্যাদি 
ইত্যাদি'। এই ডাকা এবং চাওয়াটা হত ব্যক্তিগত ভাবে । 

স্বভাবত কাকে ছুঃখ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন হয় না। বাক্তি- 
বিশেষের ছুঃখ অন্ত কোন বাস্তব কারণে হ্রাস-বৃদ্ধি হযে 
থাকে । কিন্ত সমগ্টিগত ছুঃখ, দয়াময়েব ইচ্ছায়, বিশেষ 
কবে দুঃখী দাসদেব প্রতিকাববিহীন ছুঃখ বেড়ে আসছিল 
নট কম্ছিল ন1। 

এখন দেখ, তোমাব দয়'ময় ভগবান কোন প্রকারে 
দাসদেব হুঃখ বা কোন মানুষের কিছুমাত্র দাকিদ্রা বা 
আভান-জনিত ছুঃখ মোচন কবতে পাবেননি। আর প্রভুদের 
মনোবাঞ্ধাও তিনি দয়া কবে কখনও পৃরণ করতেন না। 
দাসেবাই নিজেদেখ অশেষ ছুঃখেব পর দ্বঃখ বাড়িয়ে 
প্রভুদেব মনোবাঞ্ছ। চিবকাল পুর্ণ করে আসছিল যে জন্য তা 
হাচ্ছে ভক্তি, অন্ধ-বিশ্বীস অথব। কম্প্লেকস্‌। স্থৃতরাং এটা 
ভগবানেব দয়াময় নামের কলঙ্ক। কাজেই ভগবান, 
ভগবানের দয়া আর তার দয়াময়ত্ব সবই মিথ্যা । এই মিথ্যা 
দ্বারাই প্রভূদের মনোবাঞ্। পূর্ণ হত । 

লীনা । আচ্ছা! এই সহজ সন্দেহ, অথব! জ্ঞানানু- 
সন্ধিৎসা, এই গ্রহের আদিম কাল হতে রেভলিউসনের পুর্ব 
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পধ্যন্ত মানবজাতির শক্তকরা পচাঁনববই ভাগ দাসদের 
মাথায় আসেনি কেন ? 

উঃ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্খ, দরিদ্র, সর্ব বিষয়ে অধম, 
অক্ষম ক'রে বাখবার জন্যই ,ধর্মতান্ত্রেব উদ্ত হয়েছিল । এই 
ধন্মেব নামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা আদিব নান। প্রকাব ঠিকমত 
মাবিষ্ষার কবাতে আর জ্ঞানেব পথ কদ্ধ করতে, প্রভু দাস 
উভয় শ্রেণীর মস্তিক্ষ শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ও ব্যয়িত 
হয়েছিল। এইরূপে প্রভূশ্রেণী, নিজের উদ্ভাবিত ফাদে 
নিজেরাই জডিয়ে পড়তে বাধা হয়েভিল। সর্বপ্রকার 
ছুনণাতিই হয়েছিল মানব-জীবনের সব্ধবিধ স্বার্থ সাধনের 
একমাত্র উপায়। রেভলিউসনের একশ+' বছৰ আগেকার 
সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট মান্তষ, রেভলিউমনেন একশ” বছর 
পরের সীমাহীন ভ্ান সম্পন্ন মান্ুষেব সম্পূর্ণ বিপবীতও 
তাব ফলে আইন-কানুন বীতি-নীতি সবই বিপরীত । 

মানুষের অব্যবহিত পুবের্বব স্পিসিজব সীমানদ্ধ যে 
হ্তান, প্রাকাতিক ইভলিউসনের নিয়ম অনুমায়ী লক্ষ লক্ষ 
বছরে মানুষে তা সীমাহীন জ্ঞানে পরিণত হয়েছিল, সেই 
হ্ধানের অগ্রগতিব অনভ্ত পথে, কিছু দূর 'এগোতে না 
এগোতে রিলিজান আর তার একমাত্র মবলম্বন যে 
অন্ধ বিশ্বাস বা ভক্তিবাদ, তার দ্বাবা মানব জাতির শৈশবে 
সেই স্কুরণোনুখ জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল, অর্থাৎ 
সীমাহীন জ্ঞান বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে আনার 
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সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট মানুষরূপী অভিনব জীবে পরিণত 
করা হয়েছিল । 

রেভলিউসনের কিছু আগে, সাধারণত বলা হত, 
সাব্ব-জনীন ব৷ ব্যক্তিগত হুঃখ মোচনই ভগবান, রিলিজান, 
দর্শন আর প্রার্থনা-উপাসনাদির একমাত্র উদ্দেশ্য । অথবা! 
বলতে পারি-*এ ছুঃখ নিবৃত্তির জন্যই সর্ধব-শক্তিমান 
সর্বজ্ঞ ভগবান, রিলিজান, তার ভক্তিবাদ, তার দর্শনাদির 
প্রয়োজন বলে দাবী করা হত। এখন তুমি বুঝতে 
পেরেছ-_-সেই উদ্দেশ্য ব1 প্রয়োজনট। ছিল, মানব সমাজে 
প্রভাস তন্ত্র সর্বতোভাবে অব্যাহত রাখা । 

লীনা। তাহলে বলব-__-তথাকথিত সর্বশক্তিমান 
সর্বজ্ঞ ভগবান, বা তথাকথিত স্ুক্ষ্মদর্শী আপ্ত মহাপুরুষ 
(10810077155) কিম্বা তথাকথিত সত্যদ্রষ্টা দর্শন যে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে নি, সেই সীমাহীন মানবীয় 
জ্ঞানের যাত্রা-পথকে অবরোধ-মুক্ত করতে, সেই মানবের 
সব্ববিধ অভাবজনিত ছঃখ-দারিদ্র্য চিরতরে মোচন করতে 
আর মানব জাতিকে, মানবতার শ্রেষ্ঠ দান যে ভ্রাতৃপ্রেম, 
সেই মৈত্রীবন্ধনে অবিচ্ছ্ছ্ে ব্ূপে আবদ্ধ করতে, গত মহান্‌ 
রেভলিউসনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্যাণে তা পেরেছে । 

লীনা । কিন্তু একটা প্রবচন ছিল--“ছুঃখ [বনা সুখ 
কভু হয়কি মহীতে ?” এনা হওয়াই যদি সত্য হয়, 
তবে ত সুখানুভূতির জন্য ছুঃখ থাকা চাই ! 
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উঃ। ছুঃখ থাকা চাই, মানে ছুঃখী জিয়িয়ে রাখা 
চাই সেই হেতু, যে হেতু ছুঃখীদের হৃদয়-বিদারক ছুঃখ 
দেখে সুখীর1 তার তুলনায় স্থখ উপলব্ধি করবে! 

লীন1। দুঃখ ব! ছুঃখীর* তুলনা বিনা যদি স্ুখান্ুভূতি 
না হয় তবে ছুঃখ বা ছুঃখী জিয়ান ব্যতীত উভয় শ্রেণীর 
স্বখেচ্ছদের উপায় কি? 

উঠ। এও একট! সাংঘাতিক ফ্যালাসী যার ওপর 
ভর করেই সেকালে প্রভৃদাসকণ্টি দাড়িয়ে ছিল। তোমার 
নিজের কথাই ধর--তোমার জীনিতাবস্থায় তোমার 
নিজ মনে, তোমার স্ুখ-ছুঃখের অনুস্ভূতি কি করে হত, 
আর এখনকার মনোভাবে কি হতে পারত, তার" 
একট! উদ্াহবণ এখানে দিলে তোমার বুঝতে স্তবিধ! 
হবে। 

লীনা । তেশ ত! 

উঃ। মনে কর, তুমি যখন জীবিতা ছিলে, তখন 
একদিন এক সুসজ্জিত ব্রেকফাষ্ট টেব্‌লে, এক বন্ধুর 
সহিত উপাদেয় খান্য নিত্য যেমন করে উপভোগ করতে, 
তেমন করে খেতে বসেছিলে। সেদিন বছরের প্রথম 
আমদানী ল্যাং৬1 আমের আম্বাদনে ও ন্ুগন্ধে বিশেষ 
করে একটু তৃপ্তি বা স্থুখের সঞ্ঞান অনুভূতি যে তোমার 
জেগে ছিল তা বলতে পারি ত? 

লীন1। হ, ল্যাংড়া আম খেয়ে কার ন। সুখ হত ! 
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উঃ। তার আগে তুমি কুইনিন্‌ খেয়ে ছুঃখের পর 
সুখানুভূতি নিশ্চয় জাগাওনি ! তবু তোমার “ছঃখ বিন! 
সুখ” তখন হয়ে ছিল তা? 

লানা। হাঃ তবে কুইনিন খাবার পরে আমট। খেলে, 
আমের মিষ্টি স্বাদটার অনুভূতির হু'স বোধ হয় একটু 
বেশী হত। 

উঃ। আচ্ছা, আর এক দিক থেকে দেখ খেতে খেতে 
জানাল। দিয়ে দেখলে-_একটা কঙ্কাল-সার মেয়ে, ছেঁড়া 
ময়ল। কাপডেঃ কোন রকমে গা ঢেকে, বৃষ্টিতে ভিজতে 
ভিজতে, বাস্তার পাশে, যেখানে ঝাড়, দেবার পর, ছু"চারট' 
এটে। ভাত ভেসে যাচ্ছিল তাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে 
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। 

তোমার জ্ঞান হয়ে অবধি কত ভিখাবী, দীন, হুঃবী, 
মুটে, মজুব, চাকর, চাকরাণী আদির খাগ্যের অল্পতা ব1 
অভাবজনিত ছুঃখ নিত্য দেখে আস্ছিলে। তাদের 
কাকুতি মিনতিতে, তোমাব ত* একট পয়সা বা এ্ররকম 
কিছু দেবার প্রবৃত্তি হয়ত কোন দিন জেগেছিল- দিয়েও 
ছিলে; মনেকে ব্যক্তিগত ভাবে দিয়েও থাকত । তাতে 
তথাকথিত দয়াধন্মের (1) চরিতার্থত। হেতু ক্ষণিক মামুলি 
সুখান্থভূতি হয়ত একটু হত। কিন্তু তাতে চিরছুঃখীব ছুঃখ 
বা দারিদ্র্য নিবৃত্তির কিছুই হত না। অন্নাভাব ব' ক্ষুন্িবৃত্তি- 
আদির অভাব যে মানব-জীবনের চরম দুঃখ, তা” কি 


১৭৫ 


তোমার মত “চির-মুখী জন ভ্রমে কি কখনও” বুঝতে 
পেরেছিল ? 

লীনা । আমি বুঝতাম না সত্য; কিন্তু যারা চুঃখবাদ 
নিয়ে এত ঝুলাঝুলি করেচ্ছিল তাবাও বুঝত না। সামা- 
বাদের পরিকল্পনা তাদের উব্বর মন্তিকে গজায়নি কেন? 
এতে তাদেরও সকল দুঃখের অবসান হত, সকল অভাব 
মোচন হত। সকল বিষয়ে সকলের বাসনা যেমন পূর্ণ হ'তে 
পারত, তেমন মিথ্য। ছুনীতির নারকীয় বিড়ম্বনা কাউকে 
ভোগ করতে হত না; বিষয়বস্তুর প্রতিযোগিতার আব 
প্রতৃত্বের বদলে মন্তিফ-শক্তির বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি- 
যোগিতাতে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতুলনীয় আনন্দও' 
বাড়তে থাকত; তবে কেন তার! সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার 
নামে এত আতঙ্কিত হত আর এত বিরোধিত! করত ? 

উঃ। প্রভৃরা ছিল কর্তা; কর্তার ইচ্ছায় অন্ধভাবে 
কন্ম করাই ছিল দাসদেব ব্যাধি । তাই উর শ্রেণী 
প্রাণপণ করে সাম্যের বিরোধিতা করত । তোমার এই 
কেনর উত্তরেই আগে অনেক কিছু বলেছি । আবার সহক্ত 
কথায় কিছু বলতে হবে। 

এই গ্রহে রেভলিউসনের আগে ব্যক্তিগত অথবা 
শ্রেণীগত স্বার্থ-সাধন জন্যা, অন্যকে বা অন্য সম্প্রদায়, অন্য 
জাতি, দেশ, অন্ত শ্রেণীর মানুষ মানুষকে যে উপায়ে সকল 
বিষয়ে বঞ্চিত করত, সেই উপায়গুলি ছিল, রিলিজান- 
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ধন্মতন্তব, মন্ত্রতন্ত্র, দর্শন, বিশ্বাস, ভক্তি, রীতিনীতি, রাজনীতি, 
রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকত। প্যাটি,য় 
টিস্ম, শাসনতন্ত্র, আইনকানুন, দয়া-দাক্ষিণ্য, নর-নারায়ণ- 
সেবা, তথাকথিত অহিংসা, সত্যাগ্রহ, সংস্কৃতি, বিশেষ করে 
প্রভৃত্ব_এক কথায় সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা! ছাড়া আর সব। 
তাতলেই দেখ, সমস্ত মানপসমাজ স্বার্থপরতা দ্বারাই 
চালিত হত; অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রথম ছুটি ইনিষ্টিংটের 
মতিভোগেব লিগ্লার জন্যঃ লিপ্নার দ্বারা, লিগ্লাতে মানুষ 
চালিত হচ্ছিল। এই স্থার্থ-সাধন পলিসির ক্রমবদ্ধমান 
প্রতিকার-হানতার গালভরা নামই ছিল তথাকথিত 
সংস্কৃতি (০৮107), সভ্যতা, কৃষ্টি, সনাতন কীত্তি, মানবতা, 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 

সমস্ত মানুষের মন এত অতি-ন্বার্থপর কেন, কি প্রকারে 
হয়েছিল, তা তোমার কমনসেন্স দ্বারা যাতে বুঝতে পার, 
সেইভাবে আগে অনেক কবে বলেছি। এখন মনঠ- 
সনীক্ষণবিদ্দের কথার আভাবমাত্র অতি সংক্ষেপে কোন 
রকমে তোমায় বলছি । আমি বৈজ্ঞানিক নই । বৈজ্ঞানিক 
ভাষ! জানা না থাকলে এখন এখানকার অভিনব বিজ্ঞান 
বোঝ। বা বোঝান সমান ছৃক্ষর। 

রেভলিউসনের পর বিজ্ঞানের সকল দক এমন উন্নত 
হয়েছে যে পুর্রের বিজ্ঞানের সম্গে তার তুলন। হয় না। 
তাই এখন এখানকার বিজ্ঞানকে অভিনব বিজ্ঞান বলা 
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হয়। সমস্ত গ্রহে এখন একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক ভাষ! বা 
সতা ভাষা প্রচলিত হয়েছে । সেকালের স্বার্থসর্বন্থ মন 
দিয়ে একালের অভিনব বিজ্ঞানের সমস্তা বোঝা বা! 
বোঝাতে চেষ্টামাত্র করা' আমাদের পক্ষে সম্ভব কতট। 
হবে তা ভূমি বুঝতে পার। তবু বলছি। 

মনের সঙ্গে চৈতন্যের অবিচ্ছ্গ্য সম্বন্ধ । চেতনার 
সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্রমবিকাশ হয়। মনের অজ্ঞান অবস্থ। 
থেকে সংজ্ঞান অবস্থা পর্যযস্ত সেকালের মনকে বা চেতনাকে 
তিনটি অবস্থায় ভাগ কর! হয়েছিল। যেমন-_ 

প্রথম, সপ্ত চৈতন্ত বা নিজ্ঞ্ধন মন (0150077561005 
92/,০)। মনের এই অবস্থাটি সম্বন্ধে মানুষের পরবর্তী 
সংজ্ঞান মনে একেবারে হু'স থাকত না। বিশেষজ্ঞের সাহায্য 
ব্যতীত তা বোঝ! প্রায় সম্ভব হত না। কিন্তু মনের এছ 
আদি নিজ্ঞন অবস্থা বেছ্ঁসে সংজ্ঞান মনের ওপর বয়স 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করত। 

দ্বিতীয়, মগ্ন চৈতন্য বা অবচেতন মন (5190017১010905 
568,06)। মনের এই অবস্থা সংজ্ঞান মনে অর্ধ বেহু'স, অর্থাৎ 
খানিকট। বেহু'স থাকলেও, যাদের অন্ত্ষ্টি বা বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিশক্তি যতট। জেগেছিল, তারা ততটা অবচেতন মনের 
রহস্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারত। সেকালে খুব কম 
লোকই তা হতে পেরেছিল। রেভলিউসনের আগে 
রেভলিউননারীদের প্রধানতম কর্তব্য হয়েছিল, নিজ্ঞ্ণীন 


১৭৮ 


আর অবচেতন মনের প্রভাব হতে মানুষের সংজ্ঞান মনকে 
মুক্ত করা । সেকালে অবচেতন মনদ্বারা মানুষের সংজ্ঞান 
মন অবদমিত করাই ছিল শিক্ষাপ্রণালীর বা সমস্ত 
উনিভাপ্সিটির অস্তরনিহিত প্রধান উদ্দেশ্য | 

তৃতীয়, সংজ্ঞান মম (000501075 5৮96) । এরু ওপর 
নিজ্ঞান আর অবচেতন মনের প্রভাব ছিল ছুর্দমনীয়। 
এই ছুর্দমনীয় শক্তির নাম কম্প্লেকৃ্‌স্‌ বা ভাবগ্রন্থি-_চলতি 
কথায় হাল্ক1 অর্থে বল! হত কুসংস্কার । পূর্বেই বলেছি__ 
কম্প্লেক্স এমন কতকগুলি ধারণার সমষ্টি, যার সঙ্গে 
মানবমনের্‌ মূলগত অনুরাগ বা বিরাগ, অর্থাৎ স্বার্থ লিগ্না 
অজ্তনিহিত ছিল। এইরূপে কমপ্লেকস্গুলি সংজ্ঞানকে 
করত অবদমন (01970551017) | সেই ধারণাগুলির মুল 
ছিল পূর্বোক্ত প্রথম ছুটি ইনিষ্টিংএর অতিভোগ-লিগ্স! 
জনিত স্বার্থ । এ হেন স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে ্বার্থ-সাধন জন্য 
কমপ্লেক্স্গুলি যত কিছু মিথ্যা, প্রতারণা, এক্স্প্লইটেস্ন্‌ 
আদি অসংখ্য প্রকার হুর্নাতির প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষ প্ররোচন! 
আঙ্গি দ্বার দমিয়ে রাখত সংজ্ঞান মনকে । 

শৈশবে মানুষের মন যখন শিশুস্বলভ নিজ্ঞন আর 
তারপর অবচেতন অবস্থায় থাকত, স্বাভাবিক নিয়মে, 
তখন মাতৃ-পিতৃ স্থানীয় * তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীদের 
কম্প্লেক্সের প্ররোচনায় শিশুদের কম্প্রেক্সেরও উৎপত্তি 


* মা বাবার। এই অপ্রিয় সতা ক্ষম। করবেন। ডাঃ রায়। 
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হত। শিশুদের পরবস্তী জীবনে এই প্রকারে তথাকথিত 
নিম্ন-উচ্চ শিক্ষা আর লোকমত আদি দ্বারা সকল মানুষের 
জ্ঞান মন কমপ্লেক্স রূপ ছুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত 

হয়ে ]1071)10 অবস্থায় ছিল। রেভলিউসনের পর এই 
মরবিড. মনকে কমপ্লেক্সের অবদমন মুক্ত করতে এখানকার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি রকম বৈজ্ঞানিক উপায় প্রয়োগ করছে, 
তা আগে তুমি দেখেছ। কিন্তু তখন তোমার বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টি এতট। উন্নত হয়নি বলে এ সব বৈজ্ঞানিক রহস্য 
এমন হালকা ভাবে নিয়েছিলে। 

লীনা। তাইত তখন তোমায় জিজ্দেস করেছিলাম 
সেকালের চেয়ে একালের শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট কি? 
এখন দেখছি, পার্থক্যটা! আকাশ আর পাতাল । 

উঃ। এখন তোমার সংজ্ঞান মন অনেকখানি 
কমপ্লেক্সের অবদমন-মুক্ত হয়েছে। এখানকার শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানট। অন্ততঃ আর একবার দেখলে মনের অনধীনতার 
ঠিক স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে মুগ্ধ হয়ে যেতে । 

পরস্ত পূর্বোক্ত সমাজবন্ধন আর সত্যান্ুসন্ধিৎসা 
(বা জ্ঞান) এই ছুটি প্রবৃত্তি, নিজ্ঞ্ণীন এবং অবচেতন মনে 
জাত কমপ্লেক্সের অস্বাভাবিক অন্দমন মুক্ত হয়ে, স্তর-শৃন্ 
অখণ্ড সুস্থ সংজ্ঞান মনে পরিণত হওয়াই মানব মনের 
স্বভাব। কিস্তু কম্প্লেকসের প্রভাবে বা চাপে যে 
মানুষের সংজ্ঞান মন অবদমিত হয়েছিল, অর্থাৎ স্বার্থ 


১৮০৩ 


সর্ধস্ব হয়েছিল তা সেকালের মানুষ কিছুতেই ন্বীকার 
করত না বা করতে চাইত না। তাদের দৃট় বিশ্বাস জন্মে- 
ছিল, স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত মানুষের খদ্ধি কিছুতে 
সম্ভব নয়। তারা স্থার্থ সাধনকেই জীবন ধারণের 
একমাত্র উপায় মনে করত। তাই এই কম্প্লেক্স্কে 
থাইসিসের মত উৎকট ব্যাধি বল! হত। রেভলিউসনের 
পর বৈজ্ঞানিক রীতিতে এই রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। 

এই তৃতীয় প্রবৃত্তিটি প্রথম আর দ্বিতীয় প্রবৃত্তির মত 
ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ভাবে স্বার্থপর নয়। সার্বজনীন 
স্বার্থ সাধনই এর স্বভাব। অর্থাৎ সমাজের পারস্পরিক 
সঞ্ভাব, সার্বজনীন কল্যাণ এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছাই 
সমাজবন্ধন-প্রবৃত্তির স্বভাব ধন্ম। 

তাই অতিস্বার্থপর প্রথম প্রবৃত্তি ছুটির (বিশেষ করে 
যৌন বৃত্তির) সঙ্গে পরার্থপবতা আর সমাজবন্ধন-প্রবৃত্তির 
-_ বিরোধ অনিবাধ্য হয়েছিল। স্বভাবের জরুরী তাগিদেই 
মানুষকে নুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃত মানুষ হতে হলেই মানুষের 
চাই পরার্থপরতা, অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী, অনধীনতা । 
এন হলে এই গ্রহে সমাজবন্ধন বা সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব 
হত ন]। 

অন্যকে বঞ্চিত না করলে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ 
সাধন হত ন1। সমাজ বন্ধনের সুত্র যে পারস্পরিক সন্ভাব, 
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শুভেচ্ছা, ভ্রাত্ভাব, মৈত্রী আদি ত1 এক ক্ষুত্র শ্রেণীর 
স্বার্থের জন্য যখন একেবারে অচল হয়েছিল, তখন পরস্পর 
পরস্পরকে কোনরকমে বেঁধে রাখবার জন্ত মানব-মনের 
স্বভাবজ-সন্ভাব মৈত্রীর বদলে নিজ্ঞ্ণন আর অবচেতন মনে 
175011190 কর] ভক্তি বা অন্ধ বিশ্বাস কিম্বা অন্ধ কুসংস্কার 
আর প্রভূদাস তন্ত্রের মিথ্যা প্রতারণা আদি ধারণার সমষ্টিই 
পরিণত হয়েছিল উল্লিখিত কম্প্লেকৃসে”যা সহজ কথায় 
বল। যেতে পারে--সেকালে মানবমনের মুস্থ সংজ্ঞান 
অবস্থাকে, মিথ্য। কুসংস্কাররূপ হুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কৃত্রিম 
স্বণিত স্বার্থ-সর্বস্ব অপ-মনে পরিণত কর। হয়েছিল । 

এই রোগের একমাত্র অমোঘ প্রতিকার যা প্রয়োগ 
করা হয়েছিল, তা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পূর্ণ রেভলিউসন্‌, 
যার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দ্বার! সেকালের মরবিড. মনকে 
পরার্থপরতায় মগ্ন করাতে, এই গ্রহের এখনকার মানুষ 
কম্রেকৃস্হীন, ভক্তিবাদের গন্তীমুক্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি- 
সম্পন্ন, স্ুরণোন্মুখ অনস্তজ্ঞান বিশিষ্ট, মানবোচিত 
অনধীন মন ফিরে পেয়েছে। 


* যাতে যে গুণ ব। শত্তি নাই অথব1 ধে গুণ বা! শক্তি থাক অস্বাভাবিক, 
ত। ঞ্জেনে শুনেঃ তাতে দেই গুণেব বা শক্তির আরোপ করে, সেই আরোপিত 
গুণের প্রভাবে প্রায় অন্ত সর্ববিধ গুণ ব। শক্তি তাতে বর্তীয় কিন্ত! বর্ডেছে, এই 
ধারণ! মনে বদ্ধমূগ হলে, তথাকথিত সেই গুণবান ব1 শত্তিমানকে পৃক্গা। অচ্চনা, 
বন্থতা, আরো পিত-গুণমুগ্ধতা, অন্ধবিশ্ব(স, হীনত1, দাহ, নতি, ভয়, সন্ত্রম আদির 
সঙাবেশে যে একট। ভাব-তরঙ্গ মনকে উদ্বেলিত করে, সেই ভাবের নামই ভর্তি 
আর তার ভাবকে তভিবাদ বলা হত। 
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এখন বোধ হয় বুঝলে সেকালের মিথ্য! ছুর্নীতিপরায়ণ 
স্বার্থ-সর্ধ্বস্ব পণ্ডিতদের কম্প্লেক্‌স্‌ দ্বারা কবলিত অন্ুর্বর 
মস্তিফষে কেন পরার্থপরতা, কেন নিখুত সমাজতত্্রবাদ বা 
কেন সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার ঠিক মত ধারণ। গজাতে 
পারেনি । 

লীনা! । আচ্ছা! এত সব মিথ্যাকে নিঃসন্দেহে সত্য 
বলে মেনে নেয়াতে,_হতভাগ্য দাসেদের কি এমন স্বার্থ 
ছিল? 

উঃ। আচ্ছা, আবার একটু স্পষ্ট করে বলছি। 
“মৃত্যুতেই ছুঃখের বা ছঃখময় জীবনের শেষ । জন্মিলেই 
ছুঃখ। জন্মের হেতু--প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির নাশেই হছুঃখের 
নাশ। ছুঃখের নাশই জীবেব একমাত্র ঈপ্সিত। সুখও 
(বিশেষ করে 'প্রভূদের ), ছুঃখের অন্ুষক্ত ( অর্থাৎ দুঃখের 

ংলগ্ন)। অতএব শ্খও গৌণবরূপে ছহখ |” 

অসীম আঁপ্তবাক্য, শান্তর, দর্শন, প্রত্যাদেশ আদির 
অন্তর্গত দুঃখবাদের এঁ কয়টি মূল প্রবচনের মধ্যে কি রকম 
ফ্যালাসী দেখ £-_ 

“মৃত্যুতে ছুঃখময় জীবনের” যেমন শেষ হয়, সুখের বা 
সুখময় জীবনেরও তেমনি শেষ হয়। এখানে দেখ, 
দাসশ্রেণীর জীবনই ছুঃখময়। আর প্রভূশ্রেণীর জীবন যে 
স্থখময় তা অস্বীকার করতে পার না। তারপর “জন্মিলেই 
ছঃখ” ছুঃখীদেরও যেমন হয়, সুখীদের ( সুখী প্রভুদের ) 
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স্ুখও তেমনি হয়। “জন্মের হেতু-- প্রবৃত্তি” হতে পারে 
কিরূপে? চেতনার সঙ্গেই প্রবৃত্তির জন্ম। প্রবৃত্তিহীন 
চেতনা অথবা চেতনাহীন প্রবৃত্তির ধারণ করতে পার কি? 
প্রবৃত্তি আর চেতন! এ" ছুয়ের কেউ কারও হেতু হতে 
পারে না। প্রবৃত্তির লোপ হলে জীবনেরও লোপ হয়। 
গতি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুন্লিবৃত্তি, আত্মরক্ষার যাবতীয় 
ক্রিয়াকলাপ, যৌন মিলন, সমাজবন্ধন, অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি, 
চিন্তা, মনন ইত্যাদি সকল প্রবৃত্তি বা বাসনার পুরণেই 
স্থখ, আর তার অভাবে বা তার-নিবৃত্তিতে ছুঃখ। এই 
অভাধ-বোধের অত্যন্ত অনুভূতি দারিদ্র্য । দারিদ্র্যই ছুঃখ। 

“প্রবৃত্তির নাশেই ছুঃখের নাশ” এই ভগমার ব্যাখ্যা 
দিতে গিয়ে সেকালের পণ্ডিতরা এত বচনের প্যাচ 
কষতেন যে, তোমার মত বৈজ্ঞানিক দ্রষ্টিশক্তি সম্পন্নকে ও__ 

লীনা । না, তা পারতেন না। আচ্চ), যা বলছিলে 
বল। 

উঃ। প্রবৃত্তির নাশে দুঃখের নাশ” কিন্তু হয় না, 
বরং দুঃখের চরম হয়; তাতেই জীবন বা চেতনার নাশ 
নিশ্চিত। প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নাশে জীব বেঁচে থাকতে 
পারে না। *হাতীটা চাইলে ঘোড়াটা মিলে”_ এই 
লৌকিক ন্যায়ের মোতাবেক, প্রভূরা নিজেদের উদ্দাম 
প্রবৃত্তিকে পৃর্ণভোগ দেবার জঙ্য, ডগমার বিধান দিয়ে 
ছিলেন, বেচারী দাসেদের প্রবৃত্তিকে “সম্যক'নাশ কর্তে। 
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অর্থাৎ কিনা গৃহপালিত পশুর পালক প্রভৃদের স্বার্থ 
সাধনের মত, দাসেদের কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকবার 
প্রবৃত্িটুকু মাত্র নাশ না! করে, বাকী মানবোচিত যতকিছু 
প্রবৃত্তি, অর্থাৎ বিষয় ভোগ বাসনা, জ্ঞানানন্দের আকাজক্ষাদি 
যত কিছু স্থখভোগের প্রবৃত্তিকে ত্যাগ, “নাশ বা “নিবৃত্তির 
দ্বার! প্রভূদের এ সকল বন্ুমুখী স্ুখজনক প্রবৃত্তির পৃরণেই 
দ্াসেদের--ছঃখের নাশ” হয়১এই ছিল সেকালের 
রিলিজানের মৌলিক ডগ্মা অথবা মানুষের অপমন বা! 


কম্প্লেক্সেব বদ্ধমূল 'পায়াস' ধারণা । 
তারপর, এইবরূপে “ছঃখের নাশই জীবের (জীবনের ?) 


একমাত্র ঈপ্সিত”, এই ডগমাটা দাসেদেব পক্ষেই যে 
প্রযোষ্য তা সহজবোধ্য । কারণ প্রভৃদের ত ছুঃখ ছিল 
না। “ছঃখনাশ” প্রভূদের ঈশ্সিত হত কেমন করে! 
তাই আর একটা ডগমার যে আবন্যাক হয়েছিল, তা ছিল-_ 
“সুখও (প্রভূদের ) হছুঃখেব অন্ুষক্ত (অর্থাৎ ছুঃখের 
সংলগ্ন ), অতএব স্ুখও গৌণরূপে হুঃখ 1% 

লীনা। আর ব্যাখ্যা নিষ্রয়োজন। 

উঃ। তোমার প্রশ্ন ছিল, সেকালের অত সব মিথ্যাকে 
সত্য বলে মেনে নেয়াতে হতভাগ্য দাসেদেব কি এমন স্বার্থ 
ছিল। এখন কি তুমি-_ 

লীনা । সেকালে ইহলোকে এঁ সকল পপায়াস করে, 
অচল! ভক্তি আর অন্ধ বিশ্বাসের অব্যর্থ ফলে, মৃত্যুর পর 
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সোজা! পরলোকে গিয়েই পূর্বোক্ত নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত 
সুখ যে পাবে_-এই অনড় বিশ্বাসই, প্রতিকারহীন দুঃখ- 
দারিদ্র্যের মধ্যেও ইহকালে হতভাগ্য দাসেদের সুখ 
সাস্ত্না ছিল। এই সুখ লাস্বনার তাগিদে, সোন। পুড়ে 
পুড়ে যেমন খাটি হয়, সেইরূপ তাদের রক্ত মাংসের নশ্বর 
দেহটা, ভগবৎ বিধান মত প্রতভৃদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছুঃখানলে 
পুড়ে পুড়ে ভন্মীভূত হলে পর, তাদের সুখ ছুঃখের 
€ভাগদেহ" ব। প্রকৃত ভোক্তা অমর আত্মা, সেই ছুঃখানলে 
পোড়ারূপ সৎকন্মের ফলে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়ে পরকালে 
নিরবচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দে অনন্তকালের জন্য মগ্ন, চাই কি 
সেই দয়াময় ভগবানে লীন হবার মরীচিকা দেখে আসছিল' 
হাজার হাজার বছর ধরে। 

উঃ। এও বলতে পার, মর্ত্যলোকে মাত্র কয়েক 
বছরে পূর্বব জন্মাঞ্জিত ছুঃখ অহিংস ভাবে ভোগের পর, 
পবলোকে অমর আত্মার অনন্ত স্থুখের বিরাট আশাই ছিল 
দ।সশ্রেণীর গালভর স্বার্থ । এট অবিশ্তি তাদের পারমাথিক 
পরমানন্দের অতি ( মিথ্যা ) লিগ্নাজনিত স্বার্থ। 

লীন! । এখন বুঝলাম--রেভলিউসনের আগেকার 
মানব-মনের মিথ্যা ভূতাচ্ছন্ন ভাবটা-_যা তুমি মানব- 
মনের ব্যাধি, কম্প্লেক্‌স্। অপ-মন, বিকারগ্রস্ত মন বা 
মেণ্টাল ব্ল্যাক আউট্‌ বলছ, তার আদি কারণ, ব্যক্তি, জাতি, 
সম্প্রদায় আদি শ্রেণীগত হীন স্বার্থপরতা । 
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আফিম সাম্যের যুগে যখন মানুষের সবে মানবোচিত 
জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছিল, তখন ভূত আদির অনিষ্টকর 
অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস জন্ত বিপদ আপদের ভয়ের 
ধারণা মানুষের তখনকার শৈশবমনে গজিয়েছিল। এই 
ভয়ের ধারণ! মানুষের সহজাত নয়। অন্যের দ্বারা ব৷ 
অন্য কিছু থেকে, জন্মের পর মনে ক্রমে ইন্ষ্টিল্ড হয়ে- 
ছিল। 

এ ভয় আদির আতঙ্ক বাড়াবার ও নিবারণের ভাণ 
করে, দলের চালাক চতুরেরা অনায়াসে নিজেদের সর্ববিধ 
স্বার্থ অতিমাত্রায় সাধন জন্য, দলের অন্য সব লোকের 
ওপর প্রভৃত্ব কর5। অনিষ্টকাবী ভূত প্রেত আদির 
অলৌকিক দুষ্ট শক্তিব ধাবণা. মানুষের মৃত্যু ঘটনা, 
হিং জন্তর আক্রমণ, আর প্রাকৃতিক বিপধ্যয় হ'তে এ 
আদিম মানুষের মনে গজাত। 

সেই আদিম অবস্থায় মানুষ অনেক যন্ত্রণা ভোগের 
পর, যখন ভয়ঙ্কর বিকারগ্রস্ত হয়ে মরত, তখন মুত দেহটার, 
বিশেষ করে তাৰ মুখখানাব দৃশ্য হত অতি ভয়ানক । 
উপস্থিত লোকগুলির তখনকার অপাপবিদ্ধ শিশুস্থলভ 
সহজ মনে হঠাৎ জাগত-_“এ কি, ও কেন” এই ধরণের 
একটা! বেমালুম শঙ্কা বা সন্দেহন্চক প্রশ্ন। তখুনি 
অন্তের সমর্থনে বা ইঙ্গিতে সেটা মন্দ অর ভয়ঙ্কর বলে 
যাই মনে হত, অমনি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ত প্রায় 


২১০৮৭ 


সবাই। পরক্ষণে তাদের সকলের সহজাত অন্ুসন্ধিৎসা 
প্রশ্ন করত, “কেন এমন হয়, প্রাপটা কোথায় যায়? 
ইত্যাদি। তার উত্তরে তাদের আদিম কালের অর্বাচীন 
মনে যে সিদ্ধান্ত বা করণ সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বাসে 
পরিণত হত, তা ছিল-_যে প্রাণট। শবীর থেকে বেরিয়ে 
যেত সেটা ঘোষ্ট, ভূত ইত্যাদি। নানাবিধ ভাষায় তার 
বছপ্রকার নাম ছিল। এই অশরীরী অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বাস কবত না, তখন এমন মানুষ প্রায় এই গ্রহে ছিল 
না। এই বিশ্বাস থেকে ক্রমে অনেক জীবে, গাছ পাথবে, 
পর্বত, নদী আদিতে নানাবিধ অলৌকিক শক্তির আরোপ 
কবা হত । | 

ভূত যে মানুষের অশেষবিধ অনিষ্ট করত, তা মানুষের 
মৃত্যুকালীন বিকারপ্রস্ত অবস্থ!, বিভী'ষিকাপূর্ণ প্রলাপ, 
মৃত্যুর পব বিকট বীভৎস্ত মুখভঙ্গী দেখে উপস্থিত সকলে 
সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস না! করে পাবত না। এই শিশ্বাসটা 
এবং ভয়ের আরও বহুবিধ অন্ধ বিশ্বাস ক্রমে বেড়ে বেড়ে 
হাজার হাজার বছরে বদ্ধমূল সংস্কার রূপে মনের শিজ্ঞন 
আর অবচেতন স্তরে কমপ্লেক্সে পরিণত হয়ে, সংজ্ঞীন 
মনকে একেবাবে অবদমিত করেছিল। এতে প্রায় 
সকলের সংজ্ঞান মনের সংজ্ঞানতা ঘুচে গেছল। তখন 
এ অদৃশ্য ভূত আদির মিথা! ভয়, উপদ্রব উৎ্লীড়ন, আর 
নানারপ প্রাক্কৃতিক বিপর্যয়ের ভয় নিবারণ এবং নানা 


১৮৮ 


রকম কল্পিত মুস্কিল আসান জন্য উক্ত ভূত আদির অলৌকিক 
শক্তিকে কনট্রোল করবার মন্ত্র তন্ত্র, তুক তাক আদি 
হরেক রকম কাণ্ড কারখানার দ্বারা বৃহত্তম অলৌকিক 
শক্তিতে বলীয়ান বন্দে ভাণ করত যারা, তার ছিল 
বহুবিধ গুণীন্, ওঝা, ম্যাজিসিয়ান, মেডিসিন-মেন প্রভৃতি 
তখনকার সবজান্ত। বিগ্ভাবাগীশেরা । 

আমার জীবিতাবস্থায় অনেক স্তরের আদিম অধিবাসী- 
দের মধ্যে বাস ক'রে এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। 
অনেক আদিম জাতি একেবারে উলঙ্গ থাকত। তাদের 
সঞ্চয়বুদ্ধি গজায় নি। তার! দিন এনে দিন খেত। আবার 
কোন কোন জাতের সঞ্চয়বুদ্ধি জেগেছিল। তারা সকলে 
মিলে অস্ত্রাদি উৎপাদন বাঁখাছ্য সংগ্রহ করত । সকলে মিলে 
বেঁটে বুটে অভাৰ পুরণ করত। তাদের মধ্যে কিছুটা! 
আদিম সাম্যের ব্যবস্থা চালু ছিল। এ সকল আদিম জাতি 
অনেক রকমের কৌতুহল-উদ্দীপক ভূত, প্রেত, ব্যাধি এবং 
প্রাকৃতিক বিপধ্যর আদিকে কন্ট্রোল করবার হিকৃমত 
দেখিয়েছিল। 

উঃ। পরবর্তীকালে এ ওঝা, গুণীন আদির খুব 
উন্নততর আপ-টু-ডেট সংস্করণ ব্ূপে আপ্ত, দার্শনিক আদি 
মহাত্মার! হয়েছিলেন ক্রমাভিব্যক্ত । এই রূপেই ভূতাদির 
ধারণা €থেকে ক্রমে উন্নত হয়ে হয়ে আত্মা, পরমাত্মা আদি 
সাকার নিরাকার অসংখ্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ধ দেবদেবী 
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সমেত গড ভগবান, স্প্রিম বিং আদির মিথ্য! উত্তট ধারণা 
বিশিষ্ট কৃত্রিম মনের (কম্প্লেক্সের) যে উদ্ভব হয়েছিল, 
তার প্রধান লক্ষণ ছিল--বৈজ্ঞানিক সত্য ব1 যুক্তি সইতে 
না পার। আর মিথ্যা * স্বার্থম্চক কাল্পনিক কোন 
কিছুকে ঞ্রুবসত্য ব'লে দৃঢ়ভাবে আকৃড়ে ধরা । 

এইভাবে জ্ঞানার্জনের সমস্ত পথ রোধ করে মিথ্যার 
ছুর্ভেগ্চ আবরণে, এই গ্রহটাকে সেকালে প্রভৃরা “অচল 
আয়তনে” পরিণত করেছিলেন। চিডিয়াখানার মধ্যে 
যেমন খাঁচা, আবার তার মধ্যে খাঁচা, তেমনি এই “অচল 
আয়তনের” মিথ্যা গণ্ভীর মধ্যেও অসংখ্য মিথ্য। গণ্ডতী ছিল। 

লীনা । এই সকল গণ্ডী ভেদ করে রেভলিউসন' 
এসেছিল কেমন করে ? 

উঃ। এ গণ্ভীর মধ্যেও কচিত ছু-এক জন ক্ষণজন্মা 
মানুষের ক্রি-খিংকিং-এর, অর্থাৎ সহজাত সত্যান্ুসন্ধিৎসা- 
প্রবৃত্তির এক আধটুকু, কম্প্লেকস্‌ দ্বারা অনবদমিত থেকে 
যেত। তদ্দারাই হয়ত কোন বেস্পতিবারের বারবেলায় 
মুহূর্তের ফাকে আসল বিবেকের বা মানবতার মৃদ্ধ দংশন 
তারা অন্থুভব করতেন। তাই অচলায়তনের ধর্মতস্ত্রোন্ুত 
ঘন অন্ধকারে, সেই লেশমাত্র বিবেক জাত বিজ্ঞানরূপ 
বিজলী চমকে, কখনও কচিৎ যা দেখা যেত তা ছিল 
প্রভুদাস-তস্ত্রেরই লীলা! খেলা। ক্রমে এই প্রকার 
বৈজ্ঞানিক সত্য, ক্রমাভিব্যক্ত হতে হতে, সাম্যবাদের 
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বৈজ্ঞানিক আদর্শ জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমে প্রভৃত 
শক্তিশালী হতে পেরেছিল। অবশেষে এই বৈজ্ঞানিক 
সত্যই অচলায়তনকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে এই গ্রহকে মিথ্যা 
দুর্নীতি আর প্রতুদাসতন্ত্রেরে কবল হতে মুক্ত করেছে । 
এরই নাম রেভলিউসন। 

যে মিথ্যাবাদের দ্বারা মানব-সমাজে অচলাযৃতন 
পধ্যবসিত, পরিচালিত, আর রক্ষিত হয়ে আসছিল, 
আলোচনার সুবিধার জন্য তার নাম দিতে পার “কৈতববাদ |, 
এর উল্টে। যা তার নাম বিজ্ঞানবাদ। কৈতববাদ কেন 
বলছি তাব কারণ হচ্ছে, মিথ্যাবাদ নামটাতে একটু 
বাজ আছে। মনে কর, মিথ্যাই যার ব্যবসা, সেই 
মিথ্যাবাদী মানুষটির হাতে কাজে মিথ্যা ধ'রে তাকে 
মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করলে, বেচারার মিথ্যারূপ 
ব্যাধিগ্রস্ত নিচ্র্ঁন আর অবচেতন মনেব কম্প্েক্স্‌ বাব! 
অবদমিত € মিথ্যাসংস্কারাচ্ছন্ন ) সংজ্ঞান মন ভীষণ ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠত। তাই বলছি “কৈতব* শব্দটি অপেক্ষাকৃত 
মোলায়েম । কানের মধ্য দিয়ে অথব। চোখের ভেতর 
দিয়ে ঢুকে, হঠাৎ মনে ছোবল দেয়না, রয়ে সয়ে'মবমে 
পশে। নয়কি? তোমার কি মনেহয়? 

লীনা । ঠিকই বলেছ। মিথ্যাবাদী বললে, অনেকট। 
গালাগালির ভাবই মনে লাগে । কিন্তু কৈতববাদী বললে, 
সহজে সে ভাবট] মনে জাগে না। অথচ সত্য যা ত। 
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মেনে নিতে কম সংকোচ বোধ হয়। এ আমি নিজের 
মনের কথাই বলছি । 

উঃ। সে যাই হোক, সেকালে এই গ্রহে মানবোচিত 
ক্রম-বর্ধমান মানব-জ্ঞানের * আয়তন, মাঝপথে কৈতব- 
বাদদ্বারা তার ক্রম বিস্তারের সহজ পথ, সবদিক দিয়ে 
রুদ্ধ ক'রে, সেই জ্ঞানের আয়তনকে ক্রমে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ 
অচল গতিহীন করা হয়েছিল। এই প্রকারে সীমাবদ্ধ 
রুদ্ধ-গতি জ্ঞানকে অচলায়তন নামকবণ করা হয়েছিল। 

কোন দেশবিশেষের পক্ষে যেমন অচলায়তনের 
উপমাট। খাটে, সেকালের সমস্ত গ্রহটাব পক্ষেও তেমনি 
খাটে। এই উপমাটার সঙ্গে তোমার বিশেষ পরিচয় 
ছিল বলেই এখানে অচলায়তনরূপ উপমেয়ের উল্লেখ 
করলাম । 

এই অচলায়তনে কৈতববাদের যে ইন্দ্রজাল অজ্ঞানান্ধ- 
কার স্থ্টির দ্বার! জ্ঞানালোকেব পথ স্ুদ্রঢরূপে রুদ্ধ করে 
ছিল, আর যা চোখে জ্ঞানালোক সহা করতে দিত না, 
তারই নাম ধন্মতন্ত্র বা রিলিজান, কৈতববাদীরা যার নাম 
দিয়েছিল ত্ধর্ম | 

'্্রাগল ফর্‌ এগ্জিস্ট্যান্স্‌” হচ্ছে ইভালিউসন থিওরীর 
একটা উপ-থিওরী। বেঁচে থাকতে হলে জীব মাত্রকেই 
অনেক কিছুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত স্রাগ্ল্‌ বা সংগ্রাম কর্তে 
হয়। সংগ্রাম খুব বেশী করেই নিতা চালাতে হয় যে 
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জন্য, তা হচ্ছে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত প্রধান ইনৃষ্টিংট 9০]1- 
079567৮8101, এবং 862 এর ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে । 

জীব জগতে একট! স্পিসিজ অন্য স্পিসিজকে ভক্ষণ, 
শোষণ, এক্‌স্প্লইটেস্ন, ইউটিলাইজেস্ন আদি দ্বার! ক্ষুন্সি- 
বৃত্তি বা আত্মরক্ষা করেই বেঁচে থাকে । তাই বলতে পার, 
এক স্পিসিজের সঙ্গে অন্য কোন কোন স্পিসিজের খাস্য- 
খাদক সন্বন্ধ। কিন্ত এক ম্পিসিজের পরস্পরের মধ্যে 
খাগ্য খাদক সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক হত, বে উন্নততর জীব- 
গুলির অস্তিত্ব সম্ভব হত না। তাহলে জীব জগতের 
ইভলিউসন থিওরীও ব্যর্থ হত। তবে কচি কোন হীন- 
সুরের জীব নিজেব অধিকাংশ সন্তানকে প্রাকৃতিক বিধানে, 
না খেলে ব| না ধ্বংস করলে, সেই স্পিসিজের অতিমাত্রায় 
সংখ্য। বৃদ্ধির জন্য অন্য জীবের, অর্থাৎ স্পিসিজের একটিংট 
হবার সম্ভাবনা ছিল । তাই খায় ব। ধ্বংস করে। 

কিন্ত মানুষ হচ্ছে জীব জগতের শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিজীবী 
প্রাণী। মানুষের সেই বুদ্ধি আর জ্ঞান অনস্ত। মানুষের 
সহজাত উচিত, অন্ুচিত বা ন্যায়-অন্তায় বিচারশক্তি অনম্যে- 
জীব-সাধারণ বলে মান্ুষ গর্ব করে। এ হেন মানব-জাতির 
শতকর। পঁচানব্বই জনকে জ্ঞানহীন দরিদ্র দাসে পরিণত 
ক'রে শোষণ, শাসন, গীড়ন আদি অবর্ণনীয় ছুঃখানলে 
সারাটা! জীবন পুড়িয়ে মারাই যে শতকর। পাঁচজন প্রভৃদের 
স্বার্থ-সর্ধবন্য জীবনের একমাত্র ব্রত হয়েছিল, তাদের এ 
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রূদ্ধদ্বার মস্তিক্ষে মহান্‌ সাম্যব্াদের পরিকল্পনা কেন 
আসেনি, তাব কারণ তুমি এখন সহজে ধারণা করতে 
পার। অধিকস্ত দাস আর প্রভূর মধ্যে যে খাছ্য-খাদক 
সম্বন্ধের স্যষ্টি করেছিল, অর জমর্থন জন্য এ ট্রাগ্ল্‌ ফর্‌ 
এক্জিষ্টান্স-এর দোহাই দেওয়া হত। 

লীন।। এখন আমার মনে হচ্ছে তার! (আমিও তাদের 
মর্তএকজন ছিলাম ) নিশ্চয় মানুষ নামের অযোগা ছিল। 

উঃ। মানুষ বলতে “মন্তুর” সন্তান ঝলে ধরে নিচ্ছত ? 
আদৃমি মানেও তাই ! 

লীন1। মানুষ শব্দটা এখন ম্যান (17111) অর্থে পাবহার 
করা ভিন্ন উপায় নাই। সেযাই হোক এই গ্রহের সেই 
কৈতববাদীদের মেরে ধরে জোর জবরদক্তিতে তাদের মনের 
কম্প্লেক্স্‌ ঘুচিয়ে দেওয়াই হত প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত কাজ । 

অশপীরী আমি এখানে আসবার পরে, তোমাব নিকট 
সেকালের সনাতনপন্থীদের ছৃ'একট। মিথ্য।-প্রবণতার 
কথ শুনে, সত্য বলে শ্বীকাব করতে বাধ্য হয়েও, মহা- 
পুরুষদের প্রতি এ মিথ্যাব অপবাদ সহ করা আমার পক্ষে 
অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়েছিল। আমার জীবদ্দশায় পেলে, 
তোমায় হয়ত দেরেই খুন করতাম। আমি জানি মনেকে 
অনেককে মেরে খুন করেছিল এই জন্য | 

উঃ। হয়ত তাতে সত্যের জয় বিলম্বিত হয়েছিল । 
কিন্তু শেব জয়, অর্থাৎ রেভলিউস্ন্কে ঠেকাতে পারেনি । 
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লীনা। সে যাই হোক এখন তুমি আমায় ক্ষমা 
করেছ। তোমার কপায় এখন আমার শ্রেণী-চেতন। 
সম্পূর্ণ হয়েছে । আমার নিজ্্ধীান আর অবচেতন মনের 
কম্প্নেকৃস্‌ সম্পূর্ণরূপে অবদমিত হয়েছে । কোন্টা! সত্য 
কোন্ট। মিথ্যা তা নির্ধারণ জন্য বিচার বা তর্ক-বিতর্কের 
বড় একট। আবশ্যক হয় না। আমার মনের স্তর আর 
নাই । 

উ;। এখন তোমার আর আমার মনের প্রভেদ নাই 
সত্য। কিন্তু কম্রেড, রাগ কোরো না, এখনও তেমন 
বাক্যবাগীশ ঝান্ু কৈতববাদীর কবলে পড়লে “পুনমূ্ষিক” 
না বন্লেও ছু'চো হয়ে যেতে পার। সেই মহান্‌ রেভলিউ- 
সনের পৃব্বে আর অব্যবহিত পরে অনেকেই এ রকমে মৃষিক 
আর ছুচো বনেছিল। তাদের মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক 
আর সমাজতান্ত্রিকও ছিল। তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভজী 
যেমন সম্পূর্ণ হয়নি, শ্রেণী চেতনাও তেমশি অসম্পূর্ণ ছিল। 

লীনা । আচ্ছা! রেভলিউসনের অব্যবহিত পূর্বের 
কৈতববাদ, ভক্তিবাদ, রিলিজান, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ 
আদি নানাবিধ মানসিক ব্যাধি স্বেচ্ছায় কি সবাই ত্যাগ 
করে কার্যত সানন্দে সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা বরণ করে 
নিয়েছিল ? 

উঃ। না, তা নেয় নি। নলে, সেই ক্রম-পরিবর্তনকে 
রেভলিউসন না ঝলে,__ইভলিউসন বলা হত। জীব-জগতে 
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যে, একটা স্পিসিজ আরঃএকট] উন্নত স্পিসিজে পরিণত হয়ে 
আসছে, তা-ই ইভলিউসন। কিন্তু মানুষের বেলায় এই 
রকম ইভলিউসন সংঘটন কত লক্ষ বা কোটি বছরে হতে 
পারে তা বলা যায় না। ' মানুষ সেই লক্ষ কোটি বছর 
অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। কারণ মানুষের জ্ঞান ও 
ইচ্ছাশক্তি হয়েছে অফুরম্ত। তাই মানুষের ইচ্ছাশক্তির 
ফলেই ত্বরা প্রগতির পথে বিলম্বিত ইভলিউসনের সঙ্গে 
রেভলিউসন অনিবাধ্য আর স্বভাবতঃ অবশ্যন্তাবী। সীমাবদ্ধ 
জ্ঞান ও ইচ্ছ1 বিশিষ্ট অন্ত যাবতীয় জীবের পক্ষে এরূপ 
রেভলিউসন সম্ভন হতে পারে না। এই হল সব্ব মানবীয় 
আচরণবাদ ব। সমাজতান্ত্রিক রেভলিউসনের মরেল বেসিস।' 

কোন কোন মানুষ, ক্রমে বিজ্ঞানের বলে দেখল,__-এই 
গ্রহে মানব-সমাজে এমন অন্বাভাবিক ধ্বংসাত্মক কৈতববাদ 
গড়ে উঠেছে এবং তার বৈষয়িক, অর্থাৎ ইকনমিক্‌ ব্যবস্থার 
অবস্থা এমন মারাত্মক হয়ে দ্রাড়িয়েছে যে, সগ্ভ বৈষয়িক 
সাম্য মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হলে, ইভলিউসনের 
নিয়মানুযায়ী মাঁনব-সমাজ ক্রম-প্রগতির ( উন্নতির ) পথে 
না গিয়ে যে অশেষ হুর্গতির পথে যাচ্ছে, সেই পথ হতে 
উন্নতির পথে ফেরান অসম্ভব । 

তখন বিজ্ঞান যা দেখাল তার মোদ্দা কথাট। হচ্ছে 
আদিতে অর্থনৈতিক মানুষ ছিল সহজ সরল সাম্যবাদী । 
তারপর ক্রমে হল--প্রভৃ আর দাস, এই ছুই শ্রেণীতে 
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বিভক্ত । বহুকাল ধরে ভয় ও ভক্তিবাদের সাহায্যে সেই 
প্রভূদাসতন্ত্র ভগবৎবিধান রূপে করল মানব-জ্ঞানের 
পথ কুদ্ধা। 

বিভিন্ন দেশে প্রগতিব এ রুদ্ধ পথ সংস্কারের চেষ্টা হয়ে 
আসছিল বনুকাল ধরে। কিন্তু সেই সমস্ত চেষ্টাও প্রায় 
ব্যর্থ হয়ে গেছেল। তারপরে কোন এক দেশে জোর জবর- 
দস্তিতে হঠাৎ পরিবর্তন, অর্থাৎ খণ্ড রেভলিউসনের চেষ্টা ব্যর্থ 
হলেও, সাম্যবাদের আদর্শ বীজ সমস্ত গ্রহে ছড়িয়ে পড়ে- 
ছিল। পরবে এই গ্রহনের একটি বিশেষ দেশে কয়েকজন 
প্রকৃত বৈচ্ঞানিকের প্রচেষ্টায় হঠাৎ যে বেভলিউসন সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়েছিল, তাতে একেবাবে পূর্ণ সাম্যবাদ সদ্য প্রবন্তিত 
না হলেও অবিলম্বে সমস্ত গ্রহে সকল দেশ-জোডা পুর্ণ 
রেভলিউসনেব সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করেছিল । 

এই বিশিষ্ট দেশের নব প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদকে 
ধ্বংস করনার লন্ত অন্য সমস্ত দেশের কৈতববাদী অগণিত 
ধুবন্ধরেরা প্রাণপাত করেছিল। তাতে সমস্ত গ্রহে লোকক্ষয়, 
অর্থনাশ ও ছুর্নাতির প্রকোপ এত বেড়েছিল যে পূর্বে 
কখনও এমনটা] হয়নি । এই সাম্যবাদ ক্রমে দেশে দেশে 
দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ ক'রে, একদিন সমস্ত গ্রহ-জোড়। 
সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার মহান রেভলিউসন সংসাধিত 
করেছে। 

লীনা । এত রক্তপাত কি-__ 
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উঃ। কি জান? পুরাতন মানুষ ( মাতৃগর্ভ ) থেকে, 
নতুন অপাপবিদ্ধ শিশু রূপে সম্পূর্ণ নতুন মানুষের 
আবির্ভাব হয়, তখন মাতৃ জরায়ুতে পচে ন। মরে, ষথা-সময়ে, 
তাকে তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়তেই হয়, স্বভাবতঃ তাতে 
বেদনা, রক্তপাত অবশ্যন্তাবী; তাই কল্যাণজনক। আবার 
পুরাতনের ( মাতার ) সঙ্গে সন্বন্ধচ্ছেদের জন্য অতি সাবধানে 
নাড়ী কাটতেই হয়। এতেও রক্তপাত আর বেদন। 
স্বাভাবিক, অনিবাধ্য এবং মঙ্গলদায়ক | মানুষের সমাজ- 
জীবনেও ঠিক তাই । এই গ্রহের ছূর্গত পুরাতন সমাজ হতে 
রেভলিউসনের অনিবাধ্য বেদনা মার রক্তপাতের মধ্য দিয়ে 
এমন অপাপবিদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন এক পবিত্র মানন-সমাজ 
উদ্ভৃত হয়েছে যার মহিমা আমাদের পুরাতন ভাষায় 
পুরাতন মনে পুর্ণরূপে ধারণা করা বা ব্যক্ত কর! 
সম্ভব নয়। 

লীনা । আচ্ছা! রেভলিউসনের অপ্যবহিত পুবেব 
কৈতববাদ, ভক্তিবাদ, রিলিজান, স্বাদেশিকতা, জাতীয়ত৷ 
আদি নানাবিধ ব্যাধি স্বেচ্ছায় সবাই ত্যাগ করে, সানন্দে 
কি সাম্া-মৈত্রী-অনধীনত। মেনে নিয়েছিল ? 

উঠ। না, ত1 মেনে নিতে পারে নি। প্রায় প্রত্যেক 
দেশের অধিকাংশ লোক কিছুট। মেনে নিয়েছিল। এমনও 
অনেক অতি বড় ধর্মের দেশ ছিল, যাদের জোর জবর- 
দস্তিতে মানিয়ে নেওয়াতে হয়েছিল। নীতির দিক থেকে 
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সঙ্ঞানে স্বেচ্ছায় মেনে ন! নেওয়া! সবচেয়ে অন্যায় অপরাধ ও 
পাপ বলে বিবেচিত হত। এই রূপ অপবাধীর দণ্ড স্বরূপ 
এ জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। এখন এখানে 
সকলেই এ জববদস্তিকে সঙ্গত বলে ত সমর্থন করেই, 
অধিকত্ত অনেকে মনে করে এ সকল মানব শক্রদের যুগ 
যুগ ব্যাপী শক্রতার প্রতিশোধমূলক দগুবিধানই উচিত 
ছিল। কাবণ প্রতিশোধ দেওয়া জীবমান্রেবই একটা 
সহজাত ইনষ্টিংট। জীবের আদি ইন্ষ্টিংট 5০11-১7০- 
367৮2107) এব এট প্রধান জহায়। এই সহজাত 
ইম্গ্রিংটকে মানব-মন হতে উচ্ছেদ করা যেমন অন্বাভাবিক 
তেমনি অসঙ্গত। মনেব অন্য সকল প্রবৃত্তিব ন্যায় এই 
প্রতিশোধ-প্রবৃত্তিকেও সংযত ভাবে সক্রিয় বাখা যে 
আবশ্টক তা এখন সকলে স্বীকাব কবে । আমর এর 
পরবে এমন একট সদ্রশ গ্রহে যাব যেখানে বেভলিউসনের 
আগে পঞ্চাশ বছব ধবে হযে সকল উদ্যোগ আয়োজন 
অনুষ্ঠান আদি চলছে ত। হুবহু দেখতে পাবে। এখন কি 
তুমি এই গ্রহটা আবার একবার খুব ভাল কবে দেখবে? 
আমার মনে হয় অনেক বিষয়ের গুঢ় তাৎপর্য্য ঠিকমত 
বোঝাতে পারিনি, অথব। তুমিও ঠিকমত ধারণ করতে 
পারনি । অনেক কিছু একেবাবে ছেড়ে গেছি। হয়ত 
অনেক কিছু উল্টো বুঝেছে। তাই বলছি, আব একবার 
ভাল করে সব দেখলে কেমন হত ? 
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লীনা! । দেখবার অনেক কিছু বাকী আছে, আর 
দেখবার ভূলও অনেক কিছু হয়েছে, জানি। আর 
একবার নয় অনেকবার দেখলে তবে হয়ত দেখ। সার্থক 
হতে পারে। কিন্তু তুমি এই মাত্র যে রেভলিউসনের 
পৃব্বের অবস্থা, অন্য একটা সদৃশ গ্রহে দেখাবে বললে ! 
এখন তাই আগে দেখব। সেই গ্রহট! দেখতে দেখতে 
আবশ্যক হলে এই গ্রহ আর এর থেকে উন্নত বা অবনত গ্রহ 


দেখতে পারব । 
এখন বল, রেভলিউসনের অব্যবহিত পরে, যে সব 


কৈতববাদীবা পরার্থপরতা বা সাম্যের আদর কিছুতে 
নিতে পারল না তাদের কি ব্যবস্থা হয়েছিল ? 

উ;। এই গ্রহবাসীদের প্রায় অর্দেকের বেশী লোকেব 
শ্রেণী-চেতন1! কতকট! জেগেছিল। সেই সঙ্গে যে নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী জেগেছিল ত। সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
হতে পারেনি। জন্ম জন্মান্তর হতে অজ্জিত ভক্তিবাদের 
অথরিটি মেনে চলবার এবং মিথ্যাপ্রবণতার বদ্‌-অভ্যাস 
পরবর্তী ছটো জেনারেসন অবধি কিছু না কিছু চলে 
আসছিল । শিক্ষা-প্রণালীর গুণে এখন সকলে এ ব্যাধি ও 
আরও বন্ুপ্রকার ব্যাধির কবলমুক্ত হয়েছে। 

বাকী শতকরা পঞ্চাশ ভাগের চল্লিশ ভাগ লোকের 
কাজচল। গোছ আরও হাল্ক1 ধরণের শ্রেণী-চেতন। জেগে- 
ছিল। এদের অনেকে গডঙ্ডলিক। প্রবাহ করেছিল। 
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বাকী দশ ভাগকে তাদের অন্যায় আবদার ত্যাগ করতে, 
অনেক চেষ্টার পর অবশেষে বাধ্য করা হয়েছিল। এদের 
মধ্যে অধিকাংশ ছিল পুর্ব্বোক্ত ধর্মের দেশের লোকর1। 

রেভলিউমনের পরই সমস্ত গ্রহে সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা 
পূর্ণরূপে প্রবন্তিত করা সম্ভব হয় নি। তা করতে 
লেগেছিল প্রায় ৭০ বছর, অর্থাৎ দশটি সপ্ত বার্ষিকী 
পরিকল্পনা ; তখন রেভলিউসনের পূর্বের সমস্ত প্রো আর 
বৃদ্ধ গতান্ু হয়েছিল। প্রথম সাত বছর ডিকৃটেটারী 
শাসন চলেছিল। এই সময়টা অতীব সংকট আর বিদ্বু- 
সম্কুল ছিল। সেজন্য নেতারা আগে হতে প্রস্ততও ছিলেন। 
কোন রকমে প্রথম সপ্তবাধষিকী পরিকল্পনা আশানুরূপ 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এতে সাম্য-মৈত্রী-অন ধীনতার 
পথে যে সকল বাধা বিদ্ব ছিল তা অপসারণের এবং সেই 
পথকে সুগম করার কাজে সমস্ত আয়োজন প্রয়োজন 
সংসাধিত হয়েছিল । 

এই সাত বছরে সমস্ত আবাদী জমি, সমস্ত ক্ড় বড় 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, যন্ত্র কারখানা, খনি, যান-বাহন 
আদি নিয়ন্ত্রণ আর উৎপন্ন বস্তর বণ্টন আদি বাবস্থা, 
সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ব নিব্বাচিত ভিকৃটেটরের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনা হয়েছিল। ডিকৃটেটার ছিলেন পুর্ব পরিকল্পনার 
নিয়মাধীনে। তার ছিল বহু পরামর্শদাত।। সকলকে 
সামর্থ্য মত, সার্বজনীন প্রয়োজন মত এবং রুচি মত 
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শ্রম করতে হত। তবে এট বাধ্যতামূলক ছিল না। লোক- 
মতের বৈজ্ঞানিক মর্যাল প্রেসাবে লোকে স্বেচ্ছায় সাধ্যমত 
শরম করে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। ছুটি সপ্তবার্ধিকী 
পরিকল্পন৷ সিদ্ধ হওয়ার পব "এই শ্রম -শৌচ, সান, খাওয়া, 
পরার মত নিত্য কন্মে পরিণত হয়েছিল । 

সব্ধত্র প্রায় সকল কাজে সমবায়-প্রথা প্রবন্তিত হয়ে- 
ছিল। সমস্ত গ্রহে যুদ্ধ-বিগ্রহ আদির কোন রকম আবশ্যক 
আর ছিল না বলে তাব সম্ভাবনাও একেবারে ছিল না । 
সামরিক যত কিছু সবই সর্ধত্র বেসামরিক কাজে লাগান 
হয়েছিল। সব্বসাধারণের প্রয়োজনের বেশী কোন কিছু 
উৎপাদিত হত না। প্রথম কয়েক ব্ছব উৎপন্ন বস্থর কিয়দংশ 
সমবায় সমিতির ব্যয় নিববাহেব জন্য এবং ইমার্জেন্পী মাদিব 
জন্য স্থানীয় সমবায়-ভাগ্তারগুলিতে মজুত রাখ। হত। 
অবশিষ্টাংশ শ্রমিকদিগকে ভাগ করে দেওয়া হত। এখন 
কিরূপ বাবস্থা হয়েছে ত। তুমি পুর্বেবে দেখেছ। 

সমস্ত গ্রহে এন্ধপভাবে বণ্টন আব চালানের কাজ সুরু 
কয়েছিল যে, প্রত্যেকটি লোক মনেকটা রুচিমত সমান 
পরিমাণে ও প্রায় সমান মুল্যের বিজ্ঞান-সম্মত আবশ্যক 
খাদ্য, বাসভবন, পরিধেয় আব অন্ত যাবতীয় ব্যবহার্য্য বস্তব 
আদি পেয়েছিল। গ্রহের সমস্ত মানুষের ব্যবহাধ্য সমস্ত 
বস্তু ও স্থান. এমন কি শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর 
বৈজ্ঞানিকভাবে শুদ্ধ করতে, কত শ্রম আর বৈজ্ঞানিক 
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উপায় যে প্রয়োগ করতে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নাই। 
আর মানবমনের কৈতববাদের ছুনীতি চিরতরে মুছে 
ফেলতে অভিনব বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন সুরু 
হয়েছিল। তা আগে কিছুটা তুমি দেখেছ। 


অর্থের প্রচলন স্থগিদ হওয়ার আগে প্রথম কয় বছরের 
জন্তয অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল নানাবিধ অভিনব উপায়ে । দরিদ্র 
আর মধ্যবিত্তদের ওপর চাপ একেবারে দেওয়া হয়নি । 
বরং তাদের অবস্থা এমন স্বচ্ছল হয়েছিল যে তার ধারণাও 
পূর্ণভাবে কেউ কখনও করতে পারেনি । পুব্বের সমস্ত মুদ্রা 
আর নোটের চলন বন্ধ হয়েছিল। একই রকমের নতুন 
নোটও খুচরো মুদ্রা সমগ্র গ্রহে চালু হয়েছিল। ব্যবসায়ী 
আদি সর্ধধনিধ ধনী প্রভুদের মজুত ধন, সম্পদ, অর্থ ক্রমে 
খণরূপে গ্রহণ করেছিলেন ডিকৃটেটার। সাত বছর পরে 
ডিকটেটারী চলে গেল। সমস্ত গ্রহে সমবায় গভর্ণমেণ্ট 
প্রবর্তিত হল। দ্বাদশ বছরে টাকা, কডি, নোট আদির 
প্রচলন বন্ধ হল; সোনা রূপা মূল্যহীন, অর্থাৎ অন্ত ধাতুর 
মত নিন্দিষ্ট ব্যবহারে লাগান হয়েছিল। 


যে সকল দেশের জীবন ধারণ প্রণালী পুরে উন্নত 
ছিল, অথবা যে সব দেশ আংশিক রেভলিউসন দ্বার! 
পূর্বেই অল্লাধিক জনগণ পরিচালিত সাম্যের রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়েছিল, সেই সকল রাষ্ট্রের মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর অত্যন্ত 
বৈজ্ঞানিক রুচিসঙ্গত খাছ, পরিধেয় আদি অন্য 
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সকল দেশের অভিজাত দরিদ্র সকলে সমান ভাবে 
পেত। 

এতে অতি উচ্চ অভিজাত প্রভুদের আবশ্যক বস্ত, 
প্রথম কয়েক বছর নিকুষ্টতর হয়েছিল, তাতে অভিজাত, 
দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের স্বাস্থাহানি ত হয়নি, অধিকস্ত 
তাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি আর গ্রভুদাস মনোভাবট৷ একটু 
হাক্কী হয়ে আস্ছিল। এ কথাটা তুমি ধারণা করতে 
পারছ না বলে একট! দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হচ্ছি। এতে 
কারণ না দেখালেও তৃমি সহজে বুঝতে পারবে। 

যাবৎজশবন দ্বীপান্তবে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ভদ্র, ইতর 
সাধু সকলকে ( সেখানেও সাধু সন্াসা পাপী সকলকেই 
সমান অথচ পুবেবাক্ত খাদ্য অপেক্ষাও শিকৃষ্ট ) স্থান্থ্যকর 
খাগ্য পরিধেয় বাসস্থান আদি দেওয়। হত। যে সকল প্রভু- 
শ্রেণীর +য়েদী মুক্তির আশায় প্রায়োপবেশন বা স্বাস্থ্য- 
হানিব ভাণ কবত, তাদের কথ! ছেড়ে দিয়ে দেখলে 
বোঝা যেত, প্রায় সকল রকম কয়েদী শারীরিক ও 
মানসিক স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ করত। কয়েদী- 
দের খাদ্যে যথেষ্ট শ্রমশক্তিবর্ধক বৈজ্ঞানিক উপাদান 
থাকত ; তাতে কারুর শ্রমে আলম্ত দেখ। দিত না । 

প্রথমটা! মাবশ্টক বস্ত উৎপাদন ঠিকমত বৈজ্ঞানিক 
নিয়ন্ত্রণে আন। সম্ভব হয়নি। যা উৎপন্ন হয়েছিল, তার 
অনিবাধ্য প্রাথমিক অপব্যয় আদি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট 
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সমস্তই কতকট। সমানভাগে বণ্টন করাতে, প্রতুশ্রেণীর 
পক্ষে ভাগট! একটু নিকৃষ্ট হয়েছিল। আগে থেকেই 
পরিকল্পনায় ধরাই ছিল, প্রভৃদের জীবন ধারণের মান 
(51/81080 ০01 1165) না কমিয়ে দাসেদের মান, 
প্রভৃদের সমানে বাড়াতে চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয় সপ্ত- 
বাধিকীর মধ্যে তা কতকটা কার্যে পরিণত হয়েছিল । 

ধনীদের অভ্যাস ও আবশ্যকের অতিরিক্ত অকারণ 
অতিভোগের বস্তু বা ব্যবস্থা বন্ধ করে, তা রোগী আর 
বিপন্ন, যাদের নিতাস্ত আবশ্যক, তাদের ব্যবহারে লাগান 
হয়েছিল । 

এ অভিজাত ধনী প্রতুরা, পুরুষান্থুক্রমে হাজার হাজার 
বছর যাবৎ হছুঃখী দরিদ্রের সুখের অন্ন, গায়ের কাপড়, 
বাসের ঘর আদি থেকে পুর্ব্বোস্ত আধ্যাত্মিক কারণেই 
নাকি বঞ্চিত করে মাসছিল। তাই তাদের বর্তমান 
ধন্ম (?) বুদ্ধিতে বা বৈজ্ঞানিক বিবেক বুদ্ধিতে, হাতে 
খড়ি দেবার ব৷ নেবার জন্য আবশ্টক বস্তুর 1নকৃষ্টতা জনিত 
হুঃখকে, এ হিমালয় সদৃশ পাপের কিঞ্চিৎমাত্র প্রায়শ্চিত্ত 
ব'লে ন্বীকা করে নিতে প্রভুর! বাধ্য হয়েছিল । 

প্রভুদের সবচেয়ে বেশী আপশোষের বিষয় ছিল, 
তাদের এত সাধের প্রতৃত্ব, যার আসল নাম স্বাধিকার- 
প্রমত্ততা, ত1 চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেওয়। হয়েছিল ! 
কিন্তু ছুটি সপ্তবাধ্িকী পরিকল্পনা! আশানুরূপ কাধ্যকরী 
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হওয়ার পর, কেবল প্রতৃদের নয়, সার্বজনীন খাস্ঠ, পরিধেয়, 
বাসভবন, যান প্রভৃতি আর জ্ঞান, শ্রমশক্তি, স্থাস্থ্য, 
চিন্তাশক্তি আদির উৎকর্ষ উত্তরোত্তর অভূতপূর্বববূপে 
বাড়ছিল। দাসশ্রেণীর আমন্দেব কথা আর কি বলব! 

সর্বত্রই জনগণেব সমবায় ভাগ্ডার খোল। হয়েছিল। 
ত1 থেকে সপ্তম বছরের পর সকলে ন্ুশৃঙ্খল ভাবে র্যাসন 
টিকিট অনুযায়ী সব আবশ্তাক জিনিষ পেতে সুরু করেছিল। 
চুরি প্রতারণার সকলপ্রকার উপায় বা পথ কঠোবভাবে 
বন্ধ করবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; তবু পুর্ব অভ্যাস বশতঃ 
অর্থ বা সম্পদ্‌ সঞ্চয় অথবা অপব্যবহাব চলত। ব্যক্তিগত 
সঞ্চিত অর্থ বা সম্পদ, জনসাধাবণের স্থানীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কে বা ভাগ্ডারে জমা দিতে হত। সার্বজনীন কর্তত্বা- 
ধীনে স্থানীয় সমবাষ ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্ত ব্যাঙ্ক আদি বাজেয়াপ্ 
হয়েছিল। কেউ সঞ্চিত অর্থদ্বারা ব্যক্তিগত উপাজ্জনের 
পন্থা স্বরূপ অন্টের শ্রম নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনতে ডিক্টে- 
টারী আইন দ্বার নিষিদ্ধ ছিল। 

পূর্ব্ব প্রথা অনুযায়ী প্রথম ছু-নছর প্রায় সমস্ত গ্রহে 
সমস্ত বস্ত কিছুট। উৎপন্ন হয়েছিল_| তাই যথাসাধ্য 
নুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা সার্বজনীন অভাব অতি কষ্টে মোচন কৰা! 
হয়েছিল। সামরিক যত কিছু ঘর, বাড়ী, ব্যারাক, হুর্গ, 
জেল, হস্পিতাল আদি মাব অসংখ্য ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স 
বিল্ডিংস্, হারেক বকম অফিস, গুদাম, অভিজাত ধনীদের 
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অতিরিক্ত বাড়ী ঘর প্রাসাদ আদি আর তার আসবাব- 
পত্র দরিদ্র গৃহহীনদের বাসস্থান ও ব্যবহারের জন্ত 
নিয়োজিত হয়েছিল। ৃ্‌ 

তৃতীয় সপ্তবাধিকী পরিকল্পনার শেষে, সকল দেশের 
মধ্যবৃত্ত আর শ্রমিক শ্রেণী মুক্তকণে স্বীকার করেছিল যে, 
আর তারা কিছুই চায় না। এমনি ক'রে তাদের অভাববোধ- 
শক্তি সঙ্কোচ ও নাশ করা হয়েছিল যে, তারা ভাবতে 
পারেনি আর তাদের কি অভাব । শ্রেণী-চেতনার সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ বাধামুক্ত নতুন নতুন 
জ্ঞানার্জন-শক্তি যেমন তীব্রবেগে বাড়ছিল, সেই সঙ্গে 
অভাববোধশক্তিও তেমনি বাড়ছিল । 

তৃতীয় বছর সমবায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নতুন নতুন 
কৃষি শিল্প অভূতপূর্বব উদ্যমে অভিনব যন্ত্র সাহায্যে এত 
অধিক উৎপন্ন হতে লাগল যে, দৈনিক শ্রমের সময় দশ বার 
ঘণ্টা হতে নেমে এসে পাঁচ ছয় ঘণ্টায় দাড়িয়েছিল। 

তৃতীয় বছরে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুরু হয়েছিল, 
সর্ব বয়সের লোকের শিক্ষা-দীক্ষা। পুর্রবেই তোমাকে 
তার অনেক কিছু দেখিয়েছি। 

সমস্ত গ্রহের সামরিক বিভাগ একেবারে ঘুচিয়ে 
দিয়ে সেই কর্ম্মশক্তি, যন্ত্রশক্তি আর তার সব কিছু দিয়ে 
পূর্বোক্ত নতুন নতুন সমবায় সহর নিশ্মাণ সুরু হয়েছিল 
৪টি সপ্তবাধিকী পরিকল্পনার শেষে এই ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত 
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শহর নিন্মাণকাধ্য সম্যক সমাধা হয়েছিল। তারপর 
গ্রাম ভেঙ্গে, খানা-ডোবা বুজিয়ে, আরও 'অনেক কিছু 
করে সমস্ত গ্রহের যেখানে যা! আবশ্যক ঠিক তাই ক্রমে 
সম্পাদিত হতে লাগল। 

রেভলিউসনের অব্যবহিত পরেই সমস্ত গ্রহে চিন্তার 
অনধীনতা * ঘোষণ। কর! হয়েছিল। সেই সঙ্গে সকল 
ধন্ম ও উপাসনার পূর্ণ 'স্বাধীনতা”ও ঘোষিত হয়েছিল। 

ক্রমে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি এবং অভিনব 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ক্রমে সার্বজনীন রূপে দ্রুত প্রসার লাভ 
করাতে এবং অভিনব বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ভুরি ভূরি সত্যের 
প্রভাবে যখন সর্বসাধারণের “বৈজ্ঞানিক সত্য-ফোবিয়া 
ব্যাধি” চিরতবে ঘুচে গেছল, আর যখন ধর্মের উপাসনা, 
প্রার্থন!, ত্যাগ, সন্ন্যাস আদির দ্বারা কোন রকমে *চতুব্বর্গ 
ফল” (বিশেষ করে দ্বিতীয় তৃতীয় ফলও) লাভের 
সম্ভাবনা একেবারে রইল ন। এবং সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার 
কল্যাণে উক্ত “চারিটি ফল” ছাড়া, নিত্য নব নব 


* অনধীনতার ইংরাজি প্রতিশব [11066046708, 25275 ব! 1110615, আর 
শ্বাধীন-্ম্য (53816 )+ অধীন (75067060060) অর্থাৎ 9০11-061১6710677ট, এর 
সঙ্গত কোন মানে হয ন।। ওবুটেনেটুনে যে ছুটে] মানে কর! যেতে পারে তার 
প্রথমট। হচ্চে ম্বাধীনত! মানে ম্বরাজ (561780911770601 )১-জেতার অধীন 
বিজেতার স্বহন্তে রাজা শানন | স্বাধীনতার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে স্ব (নিজের অর্থাৎ 
নিজ মনের ধারণার) +অধীনতা (অর্থাৎ তক্তিরপ গণ্তীদ্বার। সীমাবদ্ধ মনের 
অধীনত )-্বাধীনতা ৷ 
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সুন্দরতম “ফল” নিত্য প্রত্যক্ষর্ূপে সকলে সমানভাবে যখন 
পেতে লাগল, তখন হতে ধর্ম আর ধন্ম সম্বন্ধীয় যত কিছু 
শব্দ, এই গ্রহের সার্বজনীন ভাষা হতে বিলুপ্ত হয়েছে। 
যাই হোক প্রথমে রিলিজান আর উপাসনার পূর্ণ অধিকার 
স্বীকৃত হয়েছিল । 

লীনা । এখনও যে এই গ্রহের অনেক স্থানে ধর্মের 
উপাসনার মন্দির আদি বয়েছে! 

উঃ। সেসব এখন সনাতন ধন্মের মিউজিয়াম্রূপে 
বিদ্যমান রয়েছে । 

ডিকটেটার্সিপ, যতদিন চালাতে হয়েছিল ততদিন, 
অর্থাৎ প্রথম সাত বছর, যে কাজের দ্বারা অন্ঠের কিছুমাত্র 
অনস্ুবিধ। বা অন্যের কোনপ্রকার ক্ষতি হয়, সে রকম কাজ, 
মাইনেব দ্বারা সঙ্গতরূপে নিষিদ্ধ হয়েছিল। যেমন 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ব্যক্তি ব। জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
দলাদলি, ছুত, অস্পৃশ্যতা, কোনপ্রকার অযৌক্তিক সংস্কার, 
অকাঁরণ কোন কিছু কুর। ইত্যাদি । এই সকল বনু অবৈধ 
কাজের অন্যাষ্যত। বৈজ্ঞানিক যুক্তি, তর্ক, কারণ দিয়ে 
লোকের মন, চিন্তা, স্বভাব, চরিত্রাদি সংশোধন এবং 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন করবার জন্য, হাজাব হাজার সুদক্ষ 
বিজ্ঞানবিদ্‌ বা 'আচরণবিদ্‌ প্রচারক নিযুক্ত হয়েছিল। 

প্রথম সপ্তবাধিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে, যখন 
দেখা গেল, অনেকগুলি নর-নারী কোন রকমে সনাতন 
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স্বভাঁং ও অভাস ত্যাগ করে এবং নব গঠিত সমাজের 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত ধড়ফন্ত্র কর ভুলতে পারল না, তখন 
তাদিগকে বেছে বেছে, কয়েকট। স্বাস্থ্যকর, উব্বর, প্রকাণ্ড 
দ্বীপপুঞ্জে সিগ্রিগেট করা হয়েছিল। সেখানে তার! 
সনাতন প্রথায় ধন্মসন্প্রদায়। জাতি, বর্ণ আদিতে বিভক্ত 
হয়ে বাস করতে সুরু কবেছিল। সেখানে সেল 
করবার জগ্য তা'দিগকে যথেষ্ট খরচ-পত্র সাহায্য দেয়! 
হয়েছিল। আব দেয়া হয়েছিল একজন উপযুক্ত সহাদয় 
গভর্ণর জেনারেল। তাঁর পরামর্শদাতারা ছিলেন বিশিষ্ট 
বৈচ্ছানিক | 

লীীন।। তার! কি, কৈতববাদ আর তার রিলিজান, 
ভক্তিবাদ, জাতীয়তাবাদ আঁদি সব মিথ্যা বলে বুঝে সুজ 
ত্যাগ ক'রে, বিশেষতঃ প্রভুর! প্রভূত্ব ত্যাগ ঝরে সাম্য-মৈত্রী* 
অন্ধীনতা অবশেষে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল ? 

উঃ। অবশেষে তার স্বেচ্ছায় মেনেনা নিয়ে পারেনি। 
প্রথমে কিস্তি তারা মেনে নিতে পারেনি,_কারণ তাদের সব 
চেয়ে অসহা হয়েছিল যা, এবং যা তার কিছুতেই ধারণার 
মধ্যে নিতে পারেনি, ত। চিল, সকল রকমের দালরা, যার! 
খ।ায় প্রায় দশ গুণ ছিল, তার! যে প্রভুদের সঙ্গে সমান 
মর্ধ্যাদাসম্পন্ন, ত। স্বীকার করে নেয়া। যারা এই সাম্যের 
মনোভাব ডিক্টেটারির প্রথম সাত বছরের মধ্যে কিছুতেই 
বরদাস্ত করতে পারছিল না, ভারা আর তাদের অনুগত দাসর! 
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সেই সমাজতন্ত্র শাসিত এলাকার বাইরে, সাতটি সপ্তবাধিকী 
পরিকল্পনার ৫০ বছর, প্রীয় ছটি জেনারেসন প্রতুদাস-তস্ত্রে 
জাবর কাটছিল। 

তার! কিন্তু সমগ্র গ্রে খবরাখবর আদান প্রদান আর 
গতিবিধির ফলে, উপনিবেশ স্থাপনের গোড। থেকে, (তার! 
রক্ষণশীল হলেও ), প্রগতিশীল-জাতীয়তাবাদের পন্থা গ্রহণ 
করাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে করে নিয়েছিল। তারা 
ভক্তিবাদের ধ্বজাধারী হলেও, সমস্ত গ্রহে বেভ'লউৰনের 
পূর্বব হতে বৈজ্ঞানিক সত্যের অপ্রতিহত বেস প্রভাব তার৷ 
এড়াক্তে পাঁবেনি। তাই সেই উপনিবেশ পত্তনের প্রথম হতে 
শিল্প-বাণিজ্য-কুষি আদি সব্ব বিষয়ে বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহাধ্য নিতে তগুপর 
হয়েছিল। 

প্রভাস তন্ত্র, যার একট। ভদ্র নাম জাতীয়তাবাদ, তা 
বজায় রেখে, সামা-মৈত্রী*মনধীনতার মহান আদর্শকে 
চ্যালেঞ্জ ক'রে, যে শ্লোগ্যান তারা নিয়েছিল, ত1 শাস্তি-শৃঙ্খলা- 
স্বাধীনতা, অথব। এনক্য-এতিহ্া-স্বাধীনতা ৷ 

দাঁসেদের বেকার সমন্যা সহজে তার! ঘুচাতে পেরেছিল। 
তডিঘড়ি উপনিবেশ গড়া স্ুসম্পন্ন করতে লেগেছিল অনেক 
কুলি মঞ্জুর। মঞ্জুরীও বাঁড়িয়েছিল কিছু, দাসদের বাঁসস্থান- 
সমস্যা অনেকট। খুচিয়েছিল। শিক্ষা আর স্থাস্থ্যরক্ষার 
ব্যবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছিল। সাধারণতঃ জীবনের 
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মানও কিছুটা বেড়েছিল। শিল্প-বাণিজ্য কৃষিজাত 
দ্রেবোর চাহিদা যেমন বেড়েছিল, ক্রয়-শক্তিও তেমনি 
বেড়েছিল। বল। যেতে পারে, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের 
যতদূর উন্নতি সম্ভব সেখানে তা হয়েছিল। আমার 
জাতী়তাবাদের (প্রত্দাদ কৃষ্টিব) কর্ণধার প্রতুদের, চরম ও 
পরম কাম্য যে প্রভুত্ব যথেচ্ছাগারিতা, যাব নাম জাতীয় 
স্বাধীনত। আর স্বাধকার প্রমত্ততা ইত্যাদি, তা পূর্ণ মাত্রায় 
লাভ করেছিণ প্রভুর।। দাঁসেদের কিছুট। অভাব বোধ 
ঘুচত না ঘুচতে, চোখের সামনে, প্রভুদের প্রাচুর্য্যের 
দিন দিন বাড়তির ওপর বাড়তি দেখে দাসেদেরও অভাব 
বোধ পা দারিদ্র্যবোধ উত্তরোত্তর বাড়তি বাড়তে, শাস্তি- 
শৃঙ্খলা মার তথাকথিত স্বাধীনতার গণ্ডী ছাড়িয়ে, অঠিনৰ 
সামা-মৈত্রী-অনধীনতার জন্য আাঁদের অভাব আকাঙক্ষা 
ছুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল | 

এই প্রভুরাও দেখছিঙ্গ সকল রিলিজান, উপ-রিপিজান 
আর রাজনীতির বিধি নিষেধ ও শাইন প্রগ্লনের অক্লান্ত 
চেষ্টা, আদিমকাল হতে রেভলিউসনের পুর্ব্ব পধ্যস্ত হাজার 
হাজার বছর ধরেযষে কর! হচ্ছিল, তা ক্রম নিদারুণরূপে 
ব্যর্থ ত হয়েছিলঈ, অধিকন্তু সেই সকল শ্রেণী স্বার্থসাধনের 
নীতি আদি, একপক্ক থেকে মান্য 'করাবার জন্য মিথ্যা! 
প্রবঞ্চন!, শোষণ, অন্তাগ, উৎপীড়ন আদি যেমন ক্রম- 
বধ্ধিতভাবে আডরিত হতেছিল, অন্য পক্ষে দাসেোদের 
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তরফ হতে সেই তথাকথিত নীতি আদি থেকে বীচবার 
জন্য ততোধিক দ্বণিত মিথ্যা, প্রাবঞ্চনা, চুরি, ডাকাতি, 
ধর্মঘট, বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ আদি থেকে নরহত্যা পর্য্যস্ত 
সকল দুফন্মের ও হুন্শাতির নেশা! বা ব্যাধি ক্রমাগত বেড়েই 
আসছিল। 

বিস্তু মানবের আদিম অবস্থা হতে রেভলিউসনের পূর্ব 
পর্যন্ত হাজার হাঁজার বছরের তুলনায়, তার পরের এই পঞ্চাশ 
বছর অতি নগণ্য । 

এই গ্রহে অনাদিকালের বিষয় বাসনা আদি ত্যাগ 
করাবার বৃথা! চেষ্টা না ক'রে, এ পঞ্চাশ বছরে সকলের 
বিষয় .বাসন। সমান ভাবে ভোগের নিশ্চিত পথ স্থগম 
করবার সুরুতেই সমস্ত গ্রহবাসীর মিথ্যা-প্রবণতা, চুরি, 
চামারি, নরহত্যাদি ঘৃণিত যাবতীয় দুর্নীতির বদলে, যা সকল 
রিলিজানের মূলনীতি, পুর্বে যা কখনও সার্থক হয়নি, 
য| এখন এই গ্র্তে চিরস্থায়ীরূপে সম্পুর্ণ সার্থক হয়েছে, 
তা+ হচ্ছে £__ 


সছ.বাত অভেদ জ্ঞান 
পর দ্রব্যেমি নৈরাশ। 
তারপরে।_ 
এ তিন মে যব নাহি মিলে হরি, 
তব ত জামিন তুলসী দাস॥ 
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লীনা । যদি সত্যই হরি থাকতেন, তবে এ প্রভুদের 
কি যে দশা হত, ত। ধারণ! করবখর চেষ্টাতেই ঘ্বণায় আর 
ছুঃখে সংজ্ঞ। লোপ হয়ে আসে। সে রকম অন্তধ্যামী হরি 
নিশ্চই নাই, তাই রক্ষা! 

উঠঃ। হরি বলতে এখানে ডা০11-৪10৪-যার মানে 
সার্বজনীন “সত্যম-_শিবম্-_সুন্দরম্‌।৮ 

মূল গ্রহের এই সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের প্রকৃত স্বরূপ 
হৃদয়গগম করেই অবশেষে হতভাগা দ্বীপানস্তরিত জাতীয়তা 
বাদীর শেবদল অগত্যা সান্য মৈত্রী-শনধীনতা মেনে 
নিয়ে ধন্য হয়েছিল। 

লীনা । তোমার সেই ল্যাংড়া আমের কি হল, শুনি | 

উঠ। আচ্ছা! শোন তবে। তোমার সঙ্গে যিনি 
বসে খাচ্ছিলেন, সেই যুবক বন্ধুটি যাবার সময়, ঠোমার 
জানালাব পানে চেয়ে, তুমি নাই দেখে ভিখারিণীকে একটা 
আট আনি দিয়ে গেলেন। একটা পয়সা বা একটা আনি 
দিয়ে যেকালে লোকে সাধারণতঃ মনে করত, দয়াধশ্ম 
নামে যে একপ্রকার ধন্ম ছিল, তাপালন জন্য যথেষ্ট দান 
কর হয়েছে, সেখানে আট আন। দেবার অন্য কারণ সম্ভবতঃ 
ছিল। হয়ত তোমার মত ম্ত্ুন্দরীর সঙ্গে আলাপে তিনি 
'আশাতীত রূপ তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্ব। ভিখারিদীর 
বয়েস এবং গায়ের রংট! হয়ত মন্দ ছিল না, অথবা সেদিন 
আশানুরূপ যথেষ্ট কিছু লাভ হয়ত হয়েছিল। যাই হোক 
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এক্সপ কোন কারণে তখন তার মেজাজটা ছিল- দিল 
দরিয়া গোছের। 

জীনা। আর এওত হতে পারে তার পকেটে খুচরা 
ছিলনা'; কিম্বা সেই ভিখারিণীকে আমি কিছু দিই নি বলে, 
প্রতিবাদ স্বরূপ বেশী করে দিয়েছিলেন। 

উঃ। সে যাই হোক এ রকম ছুঃখীর দুঃখ নিবারণ 
জন্য তোমার বন্ধু বা তার মত অন্ত কেউ কিছুই করতেন 
না; এমন কি কারও ঠিক মত দুঃখানুভূতিও জাগত না। 
অনেকে নরনারায়ণের সেবা রূপে এ দয়া ধন্ম পালন 
বরত। তাতে ছুঃখীর যেমন ক্ষণিক ক্ষুন্িবৃত্তি জনিত 
আপাত একটু ছুংখনিবৃত্তি হত, তেমনি শ্রম-কাঁতরতা, 
ভিক্ষাবৃত্তি আর ভিক্ষা-ব্যবসায়ে প্রশ্রয় দেয়৷ হত। এতে 
মানব-সমাজে ছুঃখীর বা ভিক্ষুকের সংখ্যা বাঁড়ত বই 
কমত না। বিশেষ করে মানবতার শ্রেষ্ঠ দান যে আত 
সম্মান তা থেকে এ প্রকার দানের দ্বার তাদের চির 
বঞ্চিত করা হত। অধিকন্তু যে দেশে উচ্চ নীচ সব 
মানুষের পক্ষে ভিল্মই ধষ্মীনুমাদিত পরম পবিত্র উপজীবিক। 
বলে বিবেচিত হত, সেখানে স্বার্থে বা পরার্ধে শ্রম অতীব 
স্বণ ছিল। আর সেইখানে নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে 
চাপাতে পারলে আত্মসম্মানঃ প্রভুত্ব এবং আত্মপ্রসাদ আদি 
ৰাড়ত। তাতে রক্ষা হত বনেদি সভ্যতা আর সানাতন 
এীতিহ্য ! 
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আচ্ছা! এখন বল--সেদিন দারিজক্র্যের এ হ্যায়. 
বিদারক দৃশ্ট দেখে, কেমন করে তুমি উদাসীন আর নিশ্চিস্ত 
ছিলে? 

লীনা1। এর উত্তর তখন দিতে হলে বোধ হয় আবোল 
তাবোল প্রঙ্লাপ বকৃতাম। কেন নিশ্চিন্ত থাকতে পেরে- 
ছিলাম তার কারণ বোধ হয় এই ছিল ষে আত্মীয়-স্বজন 
আদি সকলকে দেখতাম-নিতা তার! এরকম ওঁদাসীন্য 
দেখাতেন। খুব করুণ ভাবে কাকুতি মিনতি করলে, তবে 
ওরপ স্থলে দু-একটা পয়সা অনেকে দিত, আমিও কখনও 
কখনও দিতাম । 

কিন্ত বাল্য, ক্রমে যখন বোধশক্তি বাড়ছিল, তখন 
এপ দুঃখ দেন্য দেখলে প্রাণে বেশ লাগত। তাদের 
হঃখ নিবারণ জন্য কিছু দ্রিতে পারলে, ব। অন্য কেউ দিলে 
বেশ সোয়াস্তি বোধ হত। অন্য অনেক ছেলের দেখছি, 
তারাও কখনও কখনও ঘরের লোককে না দেখিয়ে চুপি 
চুপি কিছু দিত। অনেক সময়, এও দেখেছি পাছে তার৷ 
বেশী চাল বা অন্য কিছু দিয়ে ফেলে, তাই ঘরের লোকেরা, 
ছেলেদের কিছু দেবার আগে, ছেলেদের শেখাবার উদ্দেশ্যে, 
নিজেরা গিয়ে কম করে তা দিতেন। সেরূপ স্থলে 
আমার মনে কষ্ট হত। একদিন, মনে পড়ছে, প্রতিবাদও 
করে. ছিলাম। মা, বাবাকে বলে দিয়েছিলেন। বাঁবা 
তখন কিছু না বলে, সন্ধ্যের পর মহাভারত খুলে পড়ে 
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শুনিয়েছিলেন_ ভিক্ষুকের আশা মিটিয়ে দান করা উচিভ 
নয়। এর কারণ অবিশ্থি মহাভারতে দেওয়। ছিল। 
কৈতব-বাদীদের কারণের অভাঁব কখনও হয় ন1। 

এই ভাবে দানের ঘ্বারা ওদের কতখানি ছঃখ-নিবৃত্তি 
হত অথব৷ এইরূপ দানধশ্মী অনেকে পালন করলেও মানৰ- 
সমাজে দারিদ্রয-ছুঃখ কোনও দিন মোচন হতে পারে কি ন 
অথর! ক্রমে কমতে পার কি না, কিন্বা কোন দিন 
কমেছিল কি না এরূপ অনুসন্ধিৎসা-সূচক চিন্ত। কখনও 
কারোর মনে আসেনি। তাই আমার মনেও সে চিন্ত! 
আসেনি । তখন সব কন্মই চলত কর্তার ইচ্ছায়। 
কর্তা ছিলেন প্রভুরা। আমি অন্তত প্রভু না হলেও, 
প্রভু সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গৌরব অনুভব করতাম অবচেতন 
মনে। 

অতিরিক্ত মত্রায় দীসেদের বঞ্চিত ক'রে, প্রভুদের 
অত্যধিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টাই যে মানব জাতির সমস্ত হুঃখের 
একমাত্র কারণ, ত! সর্দার প্রভূদের সংজ্ঞীন মন অনেকখানি 
অবহিত ছিল ।. আর নিন্স্তরের প্রভু আর উপপ্রভুদের এবস্িধ 
পরস্পর] অনুম্ত ওঁদাসীগ্য বু অভ্যাসের ফলে, সংজ্ঞান মন 
হতে বেভঁসে অবচেতন মনে গিয়ে ইনিস্টিংটএ পরিণত 
হয়েছিল। | 

এই কারণে অন্তের:দারিদ্র্যে ছুঃখানুভূতি, তার ফলে সেই 
ছুঃখনিবৃত্তিরঃচিস্তার বদলে ওদাসীন্যের ইহাই প্রকৃষ্ট কারণ । 
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আর যে সর্দার প্রতুরা একটু আধটু মনহিত ছিগেন তাদের 
মহিম। আর কত কীর্তন করব! 

“হৃঃখী, ইহকালে যত দুঃখ ভোগ অকাতরে করতে পারত 
পরকালে তত স্তুখী তত” ইত্যাদি ছিল দাঁশনিক সতা, 
কাজেই ছুঃখীর দুঃখ ভোগা, অথব! ছুঃখীকে দুঃখ ভোগানই 
ছিল আধ্যাত্মিকতা, ধর্মী, রিলিজান ইত্যাদি, এরই ওপর 
ভিত্তি করে সমস্ত দেশের সভ্যতা, কৃষ্টি, বনেছি শিক্ষ।, দীক্ষা, 
রীতি নীতি, ইত্যাদি, যতসব তথা-কথিত কালচার বা 
“কুলটার গড়ে উঠে ছিল তথা-কথিত সমস্ত সভ্য দেশে। 
আর আধ্যাত্মিক কালচার নির্ভর করত শতকরা নববই জন 
দাসেদের ছুঃখ-দারিদ্র্য নিত্য প্রত্যক্ষ জনিত ওদাসীন্ের 
ওপর, আর নির্ভর করত- সেই ওদাসীন্য দেখে প্রভু শ্রেণীর 
আত্মপ্রসাদ লাভের ওপর। 

এখানে এই গ্রহে এসে এখন দেখছি আর বুঝছি-- 
ছুঃখ দারিদ্র্য বলে এখানে কোন কথাই নাই। ছুঃখ 
দারিদ্র প্রণর্তন জন্য মানব-সমাজে যে খাছ্া-খাদক সম্বন্ধ, 
গ্রভুদাস তন্ত্র জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির উদ্ভন হয়েছিল, 
এক কথায় তুমি তার নাম দিয়েছিলে কৈতববাদ। 
এখানে তাঁর নাম গন্ধও নাই। এখাঁনে সত্য আপনা 
“হতেই ধরা দেয়। মিথ্যা, প্রতারণা, চুরি প্রভৃতি কোন 
রকম দুর্নীতি বা কুপ্রবৃত্তির বালাই এখন আর নাই। 
আমার মনে হয়, এই গ্রন্কের প্রতিটি মানুষ খাটি বুদ্ধ বা 
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সত্যিকার ইনটুইসনিষ্ট হতে পেরেছে । এরাই প্রকৃত 
হৃদয়বান | এদের তুলনায় সেই ভিখারিণীর প্রতি আমার 
যে গদাসীন্য তা সত্যই হৃদয়-বিদারক বলে এখন তীব্র 
'অন্গুতাপের সহিত অনুভব করছি । 
উঃ। আচ্ছ।! তোমার মন ত এখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত 
হয়েছে। এখন বল, সেই ভিখারিণীর ছুঃখ দেখে, সে রকম দুঃখ 
তোমার কখনও ভোগ কবে ঠত না, এবং তোমার এমন 
সঙ্গতি ছিল ষাতে করে কখনও--ওরূপ দুর্ভোগ ভূগতে হবেনা, 
আর তোমার কত শৌভাগা, কত ম্থখ,এইরকম ভাবের 
একটা! মন মাতান স্ুখানুভূতির আশ্বাম ব। সাম্তবনা সম্বন্ধে 
তখন কি তুমি অবহিত হওনি ? : 
লীন । অবহিত নিশ্চয় হয়েছিলাম, অধিকন্তু সে 
স্থখানুভূতির মোহাবেশে তখন নিয়ত বিভোর হয়ে থাকতাম । 
জ্ঞান মনে তার বড় একটা সাড়। পেতামন। । অবচেতন 
মনে তা ইনগ্রিংট-এ সরিণত হয়ে থাকত । এ ভিখারিণীর 
একঘেয়ে ছুঃখও তার সংজ্ঞান মন হতে অবচেতন মনে গিয়ে 
জুড়ে বসে ছিল। সেও যেমন আমাদের শ্বুখে উদাসীন ছিল, 
আমিও তেমনি তাদের ছুঃখে উদাসীন ছিলাম । তবে সন 
কারে। অত্যন্ত দুঃখ দেখলে সংজ্ঞান মনে একটু যে ছুঃখানুভূতি 
সাড়া দিত ন। তা বলতে পারিনা । 
উঃ। এখন দেখ, তোমার সেই কবি গাথা-_“ছুঃখ বিন! 
স্থখ কভু হয় কি মহীতে 1” ছুঃখীর ছঃখের সহিত তুলন। 
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বিনা স্খীর সংজ্ঞান মনে ন্তখানুভৃতি হয়না । ন্থৃখ 
আর দুঃখ এই ছুটি শব্দ আপেক্ষিক। নিরবচ্ছিন্ন স্থখ যদি 
থাকে, আর অভাব জনিত দুংখ যদি একেবারে না থাকে, 
তবে স্থখ শব্দটার যেমন আবশ্যক হয় না, দুঃখ 
শব্দটার ব্যবহারেরও প্রয়োজন থাকে না। অভাব-বোধের 
নিবৃত্তি নিত নুখ ছাড়া অন্ত স্থখ- আনন্দ, সস্তোষ, তৃপ্তি 
প্রীতি ইত্যাদি শব্দের দারা এখানে এখন অভিব্যক্তু হয়। 
আর অভাব বোধ ব! দারিদ্র্য ছাড়া যে ছুঃখ, তা কষ্ট, 
যন্ত্রণা, ব্যথ। ইত্যাদি শবের দ্বারা প্রকাশ এখানে হয়ে 
থাকে। 

লীন!। সেকালে তাই সৃখীদের সুখানুভূতির জন্য শতকর। 
নববইজনের দুঃখ জিয়িয়ে রেখেছিলেন প্রভুরা । 

উঃ। এখন যদি এরূপ ভিখাঁরিণীর হাদয়-বিদারক দৃশ্য 
দেখ, তবে-_ 

লীনা । যে দারিদ্র্য হতে সমূহ ছুঃখ, পাঁপ, অপরাধ 
আদির উদ্ভব হত, মানবজাতির সেই দারিজ্য-ছঃখ মোচন জন্য 
তুমি কি মনে কর আমি বুদ্ধদেবের মত সম্গ্যাস নিয়ে কৃচ্ছ, 
সাধন করতে লেশে যেতাম। 

উ;। _বুদ্ধদেবের মৃত সন্গ্যাস নিয়ে কচ্ছসাধন করতে 
না-__নিশ্চয়; কারণ তুমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট 
অর্জন করেছ। কিন্তু তার খাঁটি দুঃখানুভূতির তুলনা 
সেকালের ইতিহাসে নাই।' তীর ছুখোনুভূতির মধ্যে 
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ছিল না শ্রেণী-স্বার্থের কুমঙলব। সেকালে বিজ্ঞানের 
আবির্ভাব হয়নি । মান্তুষ যে 13907007010 136870% এই 
মৌলিক সত্য তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবু তিনি জ্ঞান- 
বাদী ছিলেন; কিন্তু সে জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান নয়, 
কৈতবববাদেরই নামাস্তর ছিল। তাই তীর ছুংখানুস্ৃতি- 
জনিত সচ্মুক্ত চিস্তাধার। কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতে 
আবার কৈতববাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । কিন্তু 
তার নিরীশ্বর-ধন্ম-বিধানের, স্ুথরুতে সাম্য--মৈত্রীর' 
কতকট। ব্যবস্থা ছিল। তার শিষ্ত প্রশিম্যেবা পরবর্তী 
কালে সব দিয়েছিলেন উদ্টে। তিনি কিন্তু ভিক্ষার ইজ্জৎ 
বাড়িয়ে ছিলেন। 

থাক্‌ সে কথা, বল তুমি কি করতে ? 

লীন।। বুদ্ধদেবের মত ছুংখানুসভূতি জনিত হুঃখনিবুত্তির 
কাজে, প্রাণপণ বলতে ঠিক যা বুঝায়, তাযেনা করে সে 
হৃদয়হীন, অর্থাৎ তার হৃদয় 1811 করেছে; কাজেই সে 
বেঁচে থেকেও মৃত। 

উঃ। এতহগ্ল তোমার হৃদয়াবেগ ! এখন কাজের 
কথা বল। 

লীনা। এ পন ত, জীবিভাবস্থায় ব্ছকাল আগেই আমর! 
তিনজন করে ছিলাম। ম্বৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত তার পন্থাইত 
খুজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে লিবিডোর টানে পড়ে 
দেশে এসে মারা গেলুম। তারপর ভাবলুম মরে যখন 
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গেছি, পন্থা নিয়ে আর কি কয্পব। গন্তব্য স্থানটা দেখেই 
মনটাকে তৃপ্ত করি। তোমার কৃপায় আমার সত্য চেতন 
জেগেছে। নিজ্ভ্ণন আর, অবচেতন মনের অবদমন হতে 
আমার সংজ্ঞান মন পূর্ণ মুক্ত হয়েছে । যদিও মরে আমার 
পৃথিবীর পক্ষে অকর্মন্য হয়েছি, তথাপি কৈশুববাদী মানুষের 
পক্ষে কৈতববাদ হতে মুক্তির পন্থাট। যে কি, তা দেখবার জন্য 
মন অস্থির হয়েছে। সেই রকম আর একট! গ্রহ তুমি 
দেখাও । তারপরে জিজ্ঞেস কোরো - আমি বেঁচে থাকলে কি 
করতাম । 
উঃ। তথাস্ত। 


লীনাদেবী আমায় বললেন--“এ হোটেলে থাকতে আর 
ভাল লাগচে না। 


আমি বলেছিলাম--কলকাতা যেতে প্রাণ চাচ্ছে বুঝি ? 

লীনা । কিন্তু মিসেস্‌ দত্ত বলে পরিচয় দিলে, কৌতুহল 
নিবারণ জন্য অনেক কিছু বলতে হয়। আমাদের ব্যাপারট। 
নিশ্চয়ই গোঁপন রাখতে চাই না; তবু মিসেস রায় বললে-_ 
আর কোন কৈফিয়ং_নাঃ! তা বল্‌লে সত্য বলা হয় না! 
জাসল কথাট।কি জান? তোমার মন য। চাচ্ছে, আমার 
মনও ঠিক তাই চাচ্ছে, মিছে সংযমের কসরত চাঁলাণার 
সার্থকত। কি, তুনি বলতে পার ? 

আমি। দুনিয়ার ভক্তিবাদ-মতে, কামেচ্ছা দমন করলে 
নাকি মনবল বা আত্মশক্তি ছুর্দমনীয় হয়-_এই শান্ত আমার 
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আছে-_এই ভাবের একটা আত্মপ্রতায় জন্মালে, অন্ক বিষয়েও 
শক্তি প্রয়োগের দ্বিধাহীন ইন্ক্রিনেশন সহজে মনে জেগে 
ওঠে, তাতে মানুষ ক্রমে শক্তিমান হয়। আমি এই ধারণা 
নিয়েই, এতদিন, তুমি যা বললে, সেই কস্রতই ত করছিলাম । 
তা মন্দ লাগে নি, অনেক সময় মনে হয়েছে_-আর পারি না; 
কিস্তু-_ 

লীনা। কিন্তু তুমি নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি 
খেলছ। তোমার সংজ্ঞান মনের সঙ্গে অবচৈতন্যে স্থিত 
কম্প্নেক্সের এট! ঝগড়। বা কন্ফ্রিকৃট ; য৷ প্রায় সব সময় 
বেসে আর কখন কোন বিশেষ বিষয়ে ছুসে আমাদের 
চিন্তার একত্ব নষ্ট করেছে, অর্থাৎ মনের একাগ্রতা ডিষ্টারব. 
করেছে । এই রকম ডিষ্টারব না৷! করলে সংজ্ঞান চিস্তার 
কাজট। অপেক্ষাকৃত অনেক সুষ্ট, হত ; আমার বাণী বলার 
আর তোমার তা লেখার মধ্যে বেহুসে, আর কখনও 
কচিত হুসে লিবিভোর কম্প্লেক্সুঃ আমাদের সংজ্ঞান 
মনকে যে বিক্ষিপ্ত করেছে তা কি তুমি লক্ষ্য 
কর নি? 

আমি বলেছিলাম-_-এখন তা বুঝছি কিন্তু-_ 

লীনা। আমার বাণী থেকে পেয়েছ"-কামেচ্ছ। তৃপ্ত না 
হলে, দেহ মনের বিকৃতি বা অনেক প্রকার নার্ভাস ব্যাধি 
জন্মে। মনঃ-সমীক্ষক ব্যতীত তা ধরতে বা! তর চিকিৎস। 
করতে পারে না। 


হও 


যৌন মিলন ব্যতীতও কামেচ্ছ! অনেক প্রকারে কিছুটা 
তৃপ্ত হয়। কিন্তু তাঁতে সবসময়ে দেহ মন খুব অসুস্থ 
না হলেও, মনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন ভ্রমোন্নতি ব্যাহত 
হয়। এইবূুপে মনের, স্বভান্নিরদি্ট-প্রগতির নুষঠুপথ 
অনেক সময় রুদ্ধ হলেও, তোমার সেই সংযমের ঢং অপেক্ষ। 
অনেকাংশে জুসংগত | 

তোমরা যাঁকে সংযম বলছ তাতেও স্বাভাবিক যৌন 
মিলন ব্যতীত, পুর্ববোক্ত কৃত্রিম উপায়ে কামপ্রবৃত্ধি 
চরিতার্থ করা হয়। এতকাল তোমার নিজের সংবমের 
ভাণ যে, বৃথা আত্মতৃপ্তি অথবা বাহাছুরী দেখান, তা তুমি 
বুঝতে পার । তোমার সবজান্ত! বিষ্ভা-বাগীশদের রচিত 
“কামশান্ত্রের একটা প্রবচন তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি ; 
তাতে বুঝবে _শান্ত্রকারর! জেনে শুনে চিস্তাশীলদ্দের মনে 
ক্লৈব্য আনবার জন্যই বৃথা সংযম সংযম করে নিজদের 
স্বার্থ সাধনের পথ পরিষ্কার করেছিলেন। কামশাস্ত্রের 
সেই বচনটা তোমায় শোনাই-_ 

স্মুরণং কীর্তনং কেলি 
প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষিণং-_ 

আমি। ব্যস! আর না, আমি বুঝেছ্ি-__ 

লীন। দেবী বললেন, তবু তোমাকে শুন্তে হবে, 
এখন মন দিয়ে শোন, সুখ পাবেঃ। তোমার আমার তথা. 
, কথিত বিবাহের রাত্রি অবধি, ষদিও আমার মন, রাজীবের 


২২৪ 


ভাবে একেবারে ছেয়েছিল, আর সেই রাত্রে, হদিও তুমি 
আমার প্রতি অন্যায় করছ বলে বা করবে কলে একটা 
ক্ষীণ সন্দেহ ছিল, তথাপি যখন তোমার সুন্দর মুখখানির 
মধুর ভাব যা বিবেকের প্রতিভায় তোমার সমস্ত দেহ 
মনকে সতেজ সজীবতায় তীক্ষোজ্জল করেছিল, তা থেকে 
তথাকথিত সংযমের ঠেলায়, অতি কষ্টে চোখ ফেরাতে 
বাধ্য হয়েছিলাম । তোমার মনের বা গুণের পরিচয় 
আগেই পেয়েছিলাম । ওখুনি তোমীকে আমার ভাল 
লেগেছিল, সঙে সঙ্গে আমার কমপ্লেকস বা সতীত্বের 
সংস্কার আমার ভাব্প্রবণ মনে ভীষণ খোঁচা দিয়ে 
বলেছিল এটা সম্পূর্ণ অন্যায়। তাই একনিষ্ঠত বা 
সতীত্ব বজায় রাখতে গিয়ে, মন থেকে তা মুছে ফেলেছি 
বলে নিশ্চিন্ত হবার বৃথা ভাণ করেছিলাম তখন থেকে। 
এই ভাল লাগাই ক্রমে কামান্ুরাগে ( পুবর্ধগগে 1) 
পরিণত হয়েছিল। তার পর ছমাঁস তোমার অিচ্ছিন্ন 
সঙ্গ ও মধুর সাহচর্যের বেস কৃত্রিম উপায়লব্ধ কাম 
ভোগের পর, রাজীৰের সঙ্গে যৌন মিলনের অশ্বহিত 
পূর্বে আমার হু'স হয়েছিল যে, আমার মন তোমাকেও 
সমানে চায়। তথখুনি অতি দ্বণার সহিত মন থেকে সেট? 
বিক্ষিপ্ত করবার বা মুছে ফেলবার বৃথ! চেষ্টা করেছি। 
সে েষ্টাটা যে বৃথ। হয়েছিল, এখন তা বুঝতে পারছি। 
পরে মাঝে মাঝে, কাকে আঁধক ভাল 'লাগে তা বিচার 


ত২৫ 


করবার প্রবৃত্তি বেসে জাগত। তখুনি দ্বণায়,__লজ্জায় 
নিজেকে অপরাধী মনে হত। ক্রমে অনেক পরে এই 
সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, মানুষের মন এককালে একাধিক 
পুরুষ বা নাধীর সমান অনুধাগী হতে পারে। তোমাৰ মন 
এই রকম পব কথ। শোনবার জন্য হাংল।- 

আমি । রাঁজীণ বেঁচে থাকলে, তার সামনে এই থিওরী 
কি এসটাবলিস্‌ করতে পাঁবতে? 

লীনা । নিশ্চয়, এখন পাঁরতাম। আমার মৃত্যুর আগে 
পারতাম কিনা বলতে পারি না। রাজীবের মৃত্ার পর 
কিছুকাল কামেচ্ছা দমিত হয়ে ছিল। তখনো বন্ধুরূপেও 
যে আমার সান্ত্বনা ছিণে তুমিই! একথ!। আমি ইচ্ছে 
করেও ভুলতে পাবনি। তাঁবপব তোমার-- 

আমি। থাক্‌, আর সমঝাতে হবে না। একটা 
কি জান? শামাদেব রাউলকে এবথাটা জানাতে 
কথ হাবে। 

লীনা । বেশভ! সে বড় হয়েছে, সবই গাকে জানাব। 
তাঁকে এখুনি “তার? কর এয়ারে আসতে । 

আমি। তা করেছি । আব জানিয়েছি-সে এসেই 
যেন শামায় নাব। বলে ডাকে। 

লীনা! দেখ, দুজনেরই মন একই তালে একই গতিতে 
চলেছে! 


২২৬ 


আমি তখন বলেছিলাম--এবার তোমা বাণী হবে 
এই গ্রহ থেকেও এক উন্নততর গ্রহে বিষ্য । 
লীন। দেবী বল্লেন _চাচ্ছা, এখন ! 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। 






















জম সংশোধন। 


ভুল 


পাবি 


ইচ্ছান্গগত 
কাজেই ভাব নাই 
অস'মই 

বেলুম 

সদাব 

জোট 

উন্মুখ 

করুলে 

বব্যন্থ। 


অনন্দই 
হয়ে 


লাইনের প্রথমে 
তৃহত্য! 

লাইনের প্রথমে 
সুস্পষ্ট 

আমার ছেয়ে 

তাহা! 













শক্ত কর! 
লীনা 
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সদা 


“পাণী” 

ইচ্ছান্ুগ 

নাই । কাঁজেই ভার 
সসীমই 

বেলুন 

সাদাব 

ছোট 

উন্মুক 

কবতে 

ব্যবস্থ। 


আমর মন ছেষে 
ত। 
শতকর| 
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লেখকের আর একখানি পুস্তক 
ম্বাহভলাম্স ন্বিপ্নী নয ওী্। 


বইখানার বিক্রি শেষ হতে আর মল্প বাকী আছে। 
শীত্রই সংশোধিত ও পবিবন্তিহ আকাবে বেবোচ্ছে । এই বই 
সম্বন্ধে কযেকখানি বিশেষ সামযিক পত্রিকাব সমালোচন। 
নিয়ে কিছু কিছু উদ্ধত হল। 


মানসী ও মন্মবাণী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ 

এই পুপ্তকে গ্রন্থকাব ১৯০২ হইতে ১৯০৭ পয্যন্থু আপিপুব বোমার 
মামলাব চনম নিষ্পত্তি পযাস্ত বাংলার বিল্লবীদেব কাধ্যাবলী, 
তংকালীন দেশেব বাঙজ্নৈতিক অবস্থ! ৪ তংসক্রান্ত অন্যান্য বিষষেণ 
আলোচন! কবিষাছেন। এই বিপ্রব চেষ্টা বাল দোশব মনে এক 
গভীব ছাপ বাখিয়া গিয়াছে । সত্যেন্ধ, কানাই, খপিরাম ও প্রফুল্ল 
চাকী ন্বেচ্ছার় মবণ বরণ কবিষা এই প্রচেষ্টাকে অমর কবিয়। 
বাখিয়াছে । দার্শনিক অববিন্দ ঘোষ, বাংপা ভাষাব লদ্ধপ্রতিষ্ঠ 
স্থলেখক উপেন্দ্নাথ প্রভৃতি মহাশযগণ তাহাদের স্থচিস্তিত প্রবন্ধাদির 
দ্বান দেই বিপ্রবেব কথ। গৌণভাবে আমাদিগকে ঞ্রমাগত মনে 
কবাইয়। দিতেছেন 

স্থানাভাব বশত, এত বড পুস্তকে সমাক সমালোচনা এখানে 
অসগ্ভব। গ্রন্থকাব এই পুস্তকে বিপ্লবের বি্গতণ কারণ, জন- 
সাধাবণেব অশিক্ষী ও ম্মভাববোধশক্তির লোপ, 'অহৈতুকণী গুরুভক্তি, 
নেতা ও উপনে নাদের ধশ্ম ও কন্মেব খিচুডী বানাইবাপ চেষ্টা, এবং 
কম্মবিফপতায় শ্মলৌকিকত্বে বিশ্বাস ৪ তাহাতে আশ্রয়ের চেষ্ট!, 
হিন্দু-মুসলমান সমন্যা, হিন্দুজাতি ও বর্ণ সমন্তা প্রতিক আলোচনা 
কবিযাছেন। 


(২) 

্রন্থকারের এই পুম্তক পিখিবার অধিকার নির্ণয় কন্সিতে হইলে 
তাহার একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন । ১৯*২ সালে 
ইনি মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে এই 
জাতীয় রাজনৈতিক বিপ্লব-চেষ্টা এই দেশে ছিল বলিয়া আমর] 
জানি না। অতএব এই সমিতির অনভিজ্ঞ নেতা ও উপনেতাদের 
নানাপ্রকার ভ্রম, ক্রটি, খামখেয়ালী ও অকর্মণ্যত। ক্রমশঃ পবিদ্পুট 
হওয়ায় গ্রস্থকারই সর্বপ্রথম ১৯*৬ সনে করালীদেশে যাইযা সেখানকার 
৯1022019150 ও ১০০121150 দলে যোগদান করেন এবং সেখানে ও 
ইউরোপের অন্যান্য দেশে থাকিয়া বোম। প্রস্তুত এবং বিপ্লবের অন্যান্ত 
আন্ুযঙ্গিক বিদ্যা যথাসম্ভব শিক্ষা করিয়া ১৯-৮ সনের ফেব্রুয়ারিতে 
দেশে ফিরিযা আসেন। কিন্কধ এখানকার গুপ্তদলের করঁপক্ষ 
হেমৰাবুর সংগৃহীত বিদেশী বৈপ্লবিক দল গঠনের কায়দাকানুন .ও 
নিয়মাবলী ধন্দেব দেশের পক্ষে কায্যকর নয় মনে কবিধা কাজে 
লাগান নাই । দেশে গ্রতাগমন করিবার পর তিন মাসেব মধ্যেই 
গ্রন্থকার ধুত হয়েন এবং যাবজ্জীবনের জন্য ছ্বীপান্থবে যান। স্থত্রাং 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাহার মতামত প্রণিধানযোগ্য । আমর! 
অনেক বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত নাও হইতে পারি; এমন 
কি কোন কোনও নেতা ও উপনেতা সম্বন্ধে তাহার মত হয়ত 
আমাদিগকে পীড়াও দিতে পারে । কিন্ত যুক্তি ও গুমাণ থাকিলে 
এঁ কষ্ট সহা করিয়া লইতেই হইবে। 

আমাদের এই ভক্তি দেশে, আমরা নেতাদের দায়িত্ব স্থির করা 
উচিত বলিয়া বিবেচনা করি না, কেবল তাহাদের আদেশ ও উপদেশ 
মানিয়! নিজেকে কতা মনে করি । ইহার ফলে দেশে “দায়িত্বজ্ঞানহী'ন 
রাজনৈতিক ধর্মগুরুর অত্যন্ত গাছুঙাব! এই গ্রস্থেই প্রথম 
দেখিলাম যে গ্রন্থকার নেতাদের শ্রেণী-বিভাগ করিবার চেষ্টা কারয়াছেন 


( ৩) 

এবং নিজের রাজনৈতিক গুরুরও ভ্রম, ক্রুটী, কর্তব্য অবহেলা গ্রভৃতির 
সমালোচনা করিয়া এই অহৈতুকী ভক্তির £দশে নিতাস্ত ছুঃসাহসের 
পরিচয দিয়াছেন। তিনি নেতাদের শ্রেণী এইরূপ ভাবে নির্দেশ 
করিয়াছেন-__ 

ধোয়াময় নেতা, লীঙাময় নেতা, চিন্তাধার। প্রবর্তনকারী ভাবের 
নেতা, আদর্শ-কর্শী নেতা, প্রতিহিৎসা-পরায়ণ নেতা। (কিন্ধ 
প্রয়োছন অভাবে বোধ হয় জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত চাদার 
অসদ্বাবহারকারী নেতার উল্লেখ করেন নাই।) তিনি এই গ্রন্থে 
“ক বাবু” বলিয়া 'একজম নেতার ম্মালেচেনা করিয়াছেন। এই 
« ক বাবু” ও শ্রীযুক্ত অরবিন্ববাবু যে একই ব্যক্তি তাহ! অগ্নিযুগের 
অগ্নিপুরোহিত “নির্বাসিতের আম্মকথা””র রচয়িতা উপেন্ধনাথ 
বলিয়া দিয়াছেন । অতএব আমরা গ্রন্কারের “ক বাবু”কে শ্রীযুক্ত 
অরবিন্দ বলিয়া বুঝিব। শ্রীযুক্ত অরবিন্দের বিরুদ্ধ সমালোচনা 
তাহার বন্চমান ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত মশ্মাভত হইবেন । 

বিপ্লব নেতা, ডাকাতি ও সাহেব বধের উপদেষ্টা, নিজ ভ্রাতা 
বারীনের সর্ধধ বিষয়ে অবিচারের সমর্থক, বিপ্লব ও অলৌকিক শক্তির 
সমাবেশকারী, আলিপুরের বিপদসস্কুল মোকদ্দমায় আজ্রিতত্যাগী ও 
নিজপক্ষ সমর্থনকারী শ্রীধুক্ত অরবিন্দের সমালোচনা গ্রস্থকার হেমন্ত 
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগের পর আর 
তাহার বিষয়ে গ্রন্থকার কোনও সমালোচনা করেন নাই। কিন্ত 
শ্রীযুক্ত অরবিন্দের বর্ধমান ভক্রবুন্দ-বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বন্দিত, 
গীতা ও উপনিষদ ব্যাখ্যাত। দার্শনিক, যোগী, অতীন্ছিয় তত্বেল 
মীমাংসক পণ্থিচারীবাপী বর্ধমান অরবিন্দের “মাপকাঠীতে" হেম বাবুঝ 
অতীত অরবিন্দের সমালোচনা অযৌক্তিক ও বিদ্বেষহুষ্ট বলিয়া গ্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 


(৪ ) 


“দুরদৃষ্টিহীন ভাববিলাসী অক্ষম বিপ্লবী নেতা” ও উপনেতার পাল 
কিরূপ দায়িত্ব জানহীন হইয়া বাংলার ভাবপ্রবণ বালকবৃন্ধকে মরণের 
পথে ঠেলিতেছিলেন তাহার আভাম এই পুম্তক পড়িষ! পাওয়া! যায়। 
আরও আশ্চধ্যের বিষয়, মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বস্ত্র ভিন্ন, অন্থান্ত 
নেতা ৪ উপনেতারা ডি-এল-রায়ের নন্দলালের মত-_-আমি মরিলে 
দেশের দশা কি হইবে-_ভাবিয়। চিরকালই নিজেরা নিরাপদ ব্যবধানে 
খাকিতেন, এবং অপ্রাপ্ধ-বয়ঙ্ক বালক দিগকে শতা প্রভৃতি কাধ্যে নিযুক্ত 
করিতেন। “হত্যাকারী লটারী দ্বারা স্কিরীভূত হইত” বলিয়া! ষে 
একট। কথ প্রবাদের মত চলিয়া আসিতেছে তাহ। সর্ব্বেব মিথ্য! 


বলিয়াই গ্রস্থকার প্রচার করিয়াছেন । 
অবশ্য একথা! অনেকে বলিতে পারেন যে, সে সময় গুগ্ 


সমিতিতে যোগদান করাই সাহসের পরিচায়ক। ইহার উত্তরে অপর 
পক্ষ কি বলিতে পারে ন। যে, ভাবাবেগে গুপ্তসমিতিতে যোগ দেওয়া 
এবং ধরা পড়িলে গুপ্তনমিতির সমস্ত বিষয় প্রাণপণে গোপন রাখ! 
কর্তব্য জানিয়াও, বারীন প্রভৃতির মতন ভাবাবেগে সহকম্ীদের নাম 
ও অন্যান্য বিষয় নিজের স্থবিধামতভাবে পুলিশের নিকট প্রকাশ 
কর! খুব বাহাছুরীর কাষ্য বলিয়া মনে হয় না! তকে জগতে 
ভানার সাহায্যে ও প্রোপাগ্যাপ্ডা দ্বারা অনেক অসৎ কম্মও সং বলিয়! 
€ চারিত হইয়াছে ও হইতেছে । 

আমাদের বহুকালের বদ্ধমূল ধারণ।গুলিকে তীব্র ভাষায় আঘাত 
. করায় প্রথমেই আমাদের মন গ্রস্থকারের উপর বিরূপ হইয়া ওঠে 
কিন্ধ পুস্তক পাঠ শেষ হইলে আমরা গ্রস্থকারের সত্যনিষ্ঠায় অদ্ধাবান্‌ 
না হইয়া! পারি না। ঘটনার এতদিন পরে এত বড় বই লিখিতে 
হইলে প্রথম সংস্করণে একটু একটু কথার ভ্রম ও ক্রটি থাকা হ্বাভাবিক 
কিন্ত তাহাতে আসল ভাবের বিশেষ কিছু ইতর-খিশেষ হয় না। 


(€& ) 


(দেশপ্রেমিক মাত্রেরই এই পুস্তকখানা আছ্যোপান্ত পাঠ করা 
উচিত। 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩৩৫ 

এক সময় দেশে বিপ্লবের যে একটা প্রয়ান চলিয়াছিল তাহার 
নাম ছিল এনার্কি, কন্ম্পিরেসি ইত্যাদি । তারপরে হঠাৎ চাকা 
ঘুরিয়া গেল--সেই সময়ের নাম হইয়। গেল “অগ্সিযুগ', সে সব 
কথার নাম হইল “অগ্রিমন্ত্র, সে-সব মান্থুযের নাম হইল “অগ্নি-সারধী*, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে রোমান্স ও কল্পন।র মায়াজ।ল সেই 
বিপ্লবের ক্ষীণ প্রয়াসকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের 
সন্মুখের এই গ্রস্থখানি লইয়! সেই প্রথম অগ্নি-সারঘীদেরই একজন 
সেই সব ধোয়া ও কুয়াসা অপসারিত করিতে অগ্রসর ₹ইয়াছেন।' 
হেমবাবুর সাহস দুর্জয়, সত্যনিষ্ঠা গভীর, দৃষ্টি ব্যাপক ও চিস্তাশক্তি 
সচরাচরের বাধ] পথ ছাড়িতে ভীত নয়। ফ্যাশান ও ম্তাকামি 
ছাড়িয়া বিপ্লবকে পৃথিবীর অন্যান্ত বিপ্লবের রাঁতি ও নীতির সঙ্গে 
মিলাইয়।, তুলনা করিয়া লেখক দ্েখাইয়্াছেন যে, কোথায় গলদ 
জমিয়াছিল, জাতির বস্ত-বিমুখ মানসলোককে সত্যকারের বস্তুনিষ্ঠ 
বিপ্লব-প্রয়্াসে উদ্ধদ্ধ না করিয়া অজ্ঞানত। ও হৃদয়াবেগেরই খোরাক 
জোগাইয়! দূর দৃষ্টিহীন তাব-বিলাসী অক্ষম বিপ্লবী নেতার পাল 
কিবপ বিপ্লবের ছেলেখেল। করিয়াছেন । 'লীলাময় নেতা', ধোয়াময় 
নেত।॥ 'ভাবের নেত!” “আদর্শকম্মী নেন”, ্রতিভিংসা পরায়ণ 
নেত।১-_- নেতা, উপনেতা, এমন কি চ্যালার দলও--লেখকের এই 
উদ্ধত 100১0০18৭70) সহ করিবে ন1। তথাপি এই স্পষ্ট ভাষণের 
প্রয়োজন আছে--আজও দেশ হইতে এরূপ নেতার। লোপ পান 
নাই, এবং ইহাদের আওতায় বিপ্লব ত ছবদুরের কথা, যে-কোন 


( ৬ ) 


স্বাধীনতার প্রশ্নাসই লোপ পাইতে বাধ্য। আমরা লেখককে সাধুবাদ 
করিতেছি,_-দেশ তাহার সতানিষ্ঠ। ও বস্থনিষ্ঠায় উপরূত হইবে। 


মাসিক বস্থমতী- ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩০ 

**ক্ঈ্ভাষার মনোহারিত্বে। ভাবের আতিশয্যে এবং ঘটনার 
অপূর্ব সমাবেশে গ্রন্থধানি উপাদেয়,****পরন্থ গ্রন্থকারের সহজ, সরল, 
দ্বেষলেশহীন কঠোর ব্যঙ্গরসাত্মক রচন। তাহার লিপি কুশলতার 
সম্যক পরিচয় প্রদান করে ।*ককক 


দৈনিক বনুমতী-১১ই শ্রাবণ, ১৯৩৫ 


ক্ঞ্ষহেমবাবুর এই রচনার বৈশিষ্ট্য-বিঙ্গেষণ। ঘটনার পর 
ঘটনার কারণ সন্ধান করিয়া, তাহার ফল বিশ্লেষণ করিয়া, তিনি স্বীয় 
মত প্রতিষ্ঠা] করিয়াছে নক ** * 


আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ই শ্রাবণ ১৩৩৫ 

+জঞ্ঞ্বিপ্রববাদী নেতা ও কম্মীদের চরিত্রের ষে সমস্ত দৌর্বল্য, 
তাহার প্রধান কারণ--সে সমস্ত বিষয় কেহ সম্যক আলোচনা 
করেন নাই, কিন্ত তবুও উহাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় । শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্র কান্ুনগে। সেই অপ্রিয় আলোচনা করিবার দায়িত্ব এই প্রবন্ধে 
বহন করিয়াছেন। এত্ীাহার কম সাহসের পরিচয় নহে 1%** হেমবাবু 
আরও দেখাইয়াছেন যে, যতপ্দিন পর্ধ্যন্ব আমাদের জাতীয় চরিত 
আমূল পরিবর্তন না হয়, দেশের গণশক্তিকে আমরা জাগ্রত করিতে না 
পারি, সহন্ন সহম্ন বংসবের পরাধীনতায় নিশ্পেষিত, অজ্ঞ, কুসংস্কারাবদ্ধ 
জনগণকে আমর] স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ করিয়া তুলিতে না 
পাবি, ততদিন কোন দিক দিয়াই আমাদের জাতীয় উন্নতি লাভেব 
আশা নাই। এই গ্রন্থ প্রত্যেক দেশহিতকামী বাঙ্গালীর পড়িয়া দেখা 
কর্তব্য; বিপ্রববাদ সঙ্থদ্ধে অনেক ভ্রাপ্ ধারণা ইহাতে দূর হইবে ।**ঞ% 
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